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আম 
ক 
মার্ধিন নৌবহবের কমাগ্ার জেমস ডি পোয়ানসন মানুষটা খর্বকায়, 
মাংসল যুখ্রে চল্লিশ ছু'ই ছুই বয়সের । চোখের কোণে হাসি খেলে। 
সার! মাথ। জুড়ে 'দকষ কালো চুল বয়দ কমিয়ে দিয়েছি কিছুট!। 
আমার অন্ত তাই মনে হয়ছে প্রথম দৃষ্টিত *। 
আনবিক শক্তি সম্পন্ন 'ছলফিম জাবমেরিনের দায়ক |হসেবে তাক 
আর একবার ভালে করে নজর ঝরেছি। নিশেষ করে চোখে পড়েছে 
ত্বার চোখ ৯ 1 শীক্ষ অনুসন্ধানী চোখ--ঠ1গ", ধুসর রংওর 
চোখ ছুটো নজর এগায়না। গর চোখ ছু: প্রথমে আমাও সানা 
শরীরে ঘুএলে।_-দানলো! অনমাগ্ হাতে কাগজটার। শিজ্ঞ ওর 
মানসিক প্রাত ক্রয় র কো,ন। হান মিললো না ইতি 
ছুঃখিত। ভাত'$ কার্পেন্ট'র- শান্ত, নআ গলা জেহানসনের | 
অনুঙতা,পর ছে নেই গণায়। খানে-টে লিগ্রামটা। ভর বাড়িতে পিলো। 
আমার (ক, “এটাকে কোলা হঠবহ মলে নেওয়া বর নয়ন, 
সরকধী পরিচয পত্রহনাবে নয়) যাত্রী হস বড ছি পলা খু 
নিতে পারছি না। শাক্তিগত কিছু না, ৮৮০1৩ আখ্নাঃ কারণ 
কিন্তু আমাব এক্ডিয়'রেব বাইবে যাওয়া অন্ত য় তম! কুঁচকে 
“সরকারী পরিচম্ব-পত্র হিসেব যথেষ্ট নয বলছেন এট। *' 
বের করে সইটার দিকে ওর দৃষ্টি অকবণ- করলাম, তি মাওয়ার 
হয় আপনার ? নৌবহরের জানলা-পরিস্কার করে ০ নো। ওক 
সই? শ্পবিচিত 
মঞজার কথা নফ, তবু দিন শেষের আলোয় মনে হাত] ওর তাছে 
বিস্তৃত হলো, বলল, 'আডমিব'ল হিউসান স্যাটে'ং পুর্ব 
কমাগ্ডার । স্তাটে। সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি অবশ্যই ৬।ন তবীতিনু 
অন্যান্ত সব ব্যাপারে ওয়াশিংটনের নিদেশ মাপি' অ.9) বন্যা 
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ব্যাপারটা, সেই “অন্ান্তের” পর্যায়েই পড়ছে । আমি হ্ঃখিত, ড 
আর একটা কথা--আপনি লগ্ডনের যে কোনো মানুষকে দিয়ে ঘট 
পাঠাবার ব্যবস্থা করে থাকতে পারেন__কারণ, এট1 নৌবহরের খরা 
কাগজেও লেখা হয় নি !, 
ওর সন্দেহ অমূলক, "তাই বললাম, “ওকে রেডিও টেলিফোনে 
ড”কতে পারেন আপনি, কমাগ্ডার |, 
“পারি, কিন্ত তাতে অবস্থার কোনো হেরফের হচ্ছে না। শুধুমাত্র 
নির্ভেজাল মাধ্িন নাগরিকেরাই এই জাহাছে স্থান পাওয়ার যোগ্য, 
এবং সে নির্দেশ ওয়াশিংটান থেকেই পেয়ে থাকি আমি-_+ 
“অর্থাৎ জলযুদ্ধ বিভাগের অধ্যক্ষ বা অতলাস্তিক সাবমেরিনের 
অধিকর্তার কাছ থেকে? 
ধীরে মাথা হেলিয়ে দিলে! কমাগ্ডার । আমি এক মুহুর্ত পরে বলে 
উঠলাম, তাহলে ওদের রেডিও মারফত আডমিরাল হিউসানের সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে বলুন, সময় অত্যন্ত কম--কমাগ্ডার | 
বরফ পড়তে শুরু করেছে এবং প্রতিমুহূর্তেই ঠাণ্ড বেড়ে যাওয়ায় জমে 
যাচ্ছি একখ। বলতে গিয়েও বললাম না। 
হত ডিয়ে কি ভাবলো সোয়ানসন, পরে হেটে গেলো। ডকের 
ফানদীর দিকে । অল্পক্ষণ কথা বললো নীচুন্বরে, পরে 
লয়ে দিলো । আমার দিকে ফিরতে আরও তিনটে মানুষ 
&। ওদের মধ্যে বার উচ্চত! সবার বেশী-_লম্গ। লোকটার 
দাসাদা। চেহারাটা ঘোড়ার সওয়ার হওয়ার উপযুক্ত 
র মাঠেই মানাতো ভালে।--সেই দীড়ালো, ওদের 
সুল্য ৪ (0 
পরিচয় দিলো, 'লেফটেনান্ট হাযানসেন, আমার কর্মাধ্যক্ষ-_- 
' "সু! পর্যন্ত আপনার! দেখাশুন। করবেন-_+ 
- কথাগুলো স্নির্বাচিত | 
“দখাশোনা করার দরকার নেই কারো, যথেষ্ট বয়স হয়েছে 
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'আমার,-আর,) তেমন নিঃসঙ্গও বোধকরি না কখনো-_ সবিনয়ে 
কথাগুলে! ছেড়ে দিলাম । 
“আমি তাড়াতাড়িই ফিরবো, ডাক্তার'-_সোয়ানসান দ্রতপায়ে এগিয়ে 
গেলে । 
আমার মাথায় চিন্তা ঢুকলো । সোয়ানসান কি আমাকে নামিয়ে 
দেবে? 
জাহাজের চারদিকে তাকালাম । পায়ের কাছে পড়ে থাক। বিরাট- 
কায় বস্ত্রটির দিকেও নজর গেলো । আমার জীবনে এই প্রথম 
আনবিক শক্তিপম্পন্ন সাবমেবিন দেখছি-_-আর, বলতে দ্বিধা নেই-_ 
“ডলফিন'এর মত সাবমেরিন-এর আগে দেখি নি। 
মহাসাগরীয় সাবমেরিনের দৈর্ঘটুকুই আছে “ডলফিন' এর, আর কোনে 
মিল নেই। ব্যাসের দিকে থেকে যে কোনো মামুলি সাবমেরিনের 
ডবল। পূর্ববর্তীদের মত নেই তার নৌকো! মার্ক। চেহারা--“ডলফিন' 
নকশায় নিখুত, নলাকার। সাধারণ ভি মাপের অগ্রভাগ নয় তার-_ 
নিটোল গোলাকৃতি । ডেকে নেই, ফলে নকশার অভিনবত্ব চোখে 
পড়ে সহজেই। প্রায় একশো ফুট পেছনে দাড়িয়ে পর্যবেক্ষণ গমুজ । 
ক্রমে 'ডলফিন'এব্ আকর্ষণ ম্লান হয়ে এলো আমার মনে, কারণ 
শীতের হাওয়! আমার হাড়ে কাপুনি ধরিয়ে দিয়েছে, চামড়া কুঁচকে 
যাচ্ছে." 
হ্যানসেনের দিকে ফিরলাম, “আমরা যে ঠাণ্ডায় জমে টে'সে যাওয়ার 
সামিল হয়েছি তাতে কারে! দৃষ্টি আছে বলে তো! মনে হচ্ছে না। ওই 
দিকেই তো দেখছি আপনাদের নৌ-ক্যানটিনটা, তা-_স্ুপরিচিত 
গোয়েন্দ। ডাক্তার কাপ্পেন্টার যদি আপনাদের কফি খাওয়ংয়, ভাতে 
নীতিগত কোনো বাধ! নেই নিশ্চয়ই ? 
হানসেন হাসলো, কফির ব্যাপারে বিশেষ করে আমি কোনো নীতির 
রধারিনা। আর, আজকের এই ঠাণ্ডা রাতটার কথা উত্তানাশ 
& করিয়ে উচিৎ ছিলো-_ন্বটল্যাণ্ডের এই শৈত্য-_ হ্যান 
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চেহারাই শুধু কাউবয়দের মত নয়, কথাবার্তার ধরণও তার ওদের 

মতই । রলিংস-এর দিকে ফিরলো। সে, 'ক্যাপটেনকে বলে এসো 

আমরা প্রকৃতির রো থেকে নিজেদের বাচাবার জন্তে চেষ্! 

চালাচ্ছি 

হালক। গলায় বলে দিলো! কথাগুলো হ্যানসেন । রলিংস টেলিফোনের 
দিকে পা! বাড়াতে আমরা! নিওনের আলোয় ঝলমল ক্যানটিনের দিকে 

চললাম, হ্যানসেন আমার আগে । ক্যানটিনে দুকে সে কাউন্টারের 

দিকে চললো--আর, তার লালমুখো। দোসবটি, তুষার ভ'ল্ল,কের মুখ 
মনে করিয়ে দেয় যার চেহারা, আমাকে ঘবের কোণে একটা বেঞ্িিত 

বসিয়ে দিলো । 

ওরা আমার ব্যাপারে কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছে ন1 ! হ্যানসেন ফিরে 
আমার অন্ত পাশে বসে পড়লো । 

রলিংস ফিরলো, আমার যুখোমুখি জায়গ! বেছে নিলো । 

“ঘেরাওয়ের কায়দাট1 ভালই তোমাদের,” ওদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার 
চেষ্টা করলাম, প্রশস্তির গলায় । “তবে ভোমাদের মন খুব পরিস্কার 
নয়, সদ্ধিগ্ধ_ অন্ুদার তোমরা ।? 

ভুল বুঝেছেন আমাদের” হা।ঃনসেন শ্নান গলায় বললো, “আমা 

তিনজন আপনার শক্র নই, শুধু নির্দেশ পালন করছি । সন্ধিদ্ধ, অনুদার 
ওই সব বিশেষণ যদি কাউকে ভূষিত করতে হয় তো কমাগডার 
সোফ়ানসানকে করাই ভালো, তাই না, রলিংস ?” 

“নিশ্চয়ই । অত্যন্ত নিরাপত্রী-ম! নসিকভার মানুষ ক্যাপটেন ৮ গম্তীক়্ 
গল:য় বললে রলিংস। 

আর একবার চেষ্টা করল'ম. কিন্ত, তাতে অনুবিধে হয় না? মানে, 
ঘন্টা ছুয়েকের মধ্যেই জাহ'জ ছাড়তে হলে সবাইকে জাহাজে 
তোল। ঘরকার-_ 

“বলন ভাক্তারু, আপনার বস্তব/ বলে যান। হ্ানসেনের কণ্ঠ 
শাীপর্থ এ ধ্বনিত হলেও, ভার সাগর নীল চোখ ছু'টোয় ৯ 


8 


আলে! জলছে না, “শ্রোপ্চা হিসেবে খ্যাতি আছে আমার--' 

“বরফের রাজ্যে যাত্রার প্রস্ততি তাহলে ভ'লোই হচ্ছে? স্মিতগল-য় 

প্রশ্ন রাখলাম । 

ওরা কেট কারোর দিকে তাকালো না, কিন্তু মন ওদের একই তারে 

বাধা । আরও কাছে সরে এলো ওর! আমার দিকে--একই সঙ্গে । 

কফি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা চললে।, হ্যানসেন তার ঠোটে হানিটুকু 

রেখেছে, বন্দরে ক্যান্টিনে কিন্তু উচ্চমার্গের 'মালোচমাই চলে -আর, 

আমরা কোথায় চলেছি জানলেন কি করে আপনি ?' 

আমার হাতট1 কোটের তলায় যেনে হ্থানসেন আমার কবজি ধরে 

ফেললে । কিছু পরে হ্য'নপেন ক্ষম! প্রার্থনার ভজিতে বলে উঠলো, 

“গ্ঞামরা কিন্তু সন্দেহ করছি না ব! অন্য কিছু ভাব;বন না) আমরা, 
র! সাবমেজহিনে কাজ কর্র-_ আমাদের বিপদক্ষনক জীবনের কথা 

ভেতব নাভাস হয়ে যাই |, 

অন্বহাতে ওর হাতটা পরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম! কাজট। 

কিন্ত অনায়স তয় নি। 

কোটের আলা থেকে একটা ভাজকুরা। খবরের কগজ বের করে 

টেবিলে নামিয়ে দিলাম । “কোথ!ষ চালছে। তোমর। জানলাম কি 

কবে, জানতে চাইছিলে না? টা, আমি পড় শোনা জানি বলই 

সম্ভব হয়েছে--আও$ ঘন্ট। আগে রেলক্রই ৮. বন্দরে গ্লাসগো'র এই 

কঃগজটা কিনেঠি 

হাত দিয়ে গালট1 ঘষে নিলে! হান সন, ভণবনায় মগ্র সে। পরে হার 

দেখা দিলো ত'র ঠোঁটে, “ডাক্তার, অন্পনার ডকটতরট কিসের ওপর 

ছিলে। বলুন ততো? ভায়ট-লিফটিংয়ে? ওই ক:গজটা--ওটা আধ 

ঘণ্ট! আগে রেনফ্রিউতে পেলেন কি কবে ?? 

“হেলিকপ্টারে চলে গিয়েছিলাম-- 

“কয়েক মিনিট আগে অবশ্য একট! শব্দ পেয়েছিলাম, কিস - সেট! 

তো! আমাদের হেলিকপ্টার চিলো৷ 


হ্যা, সেটার সার অঙ্গ জুড়ে পেল্লায় অক্ষরে “ইউ, এস, নেভী” কথা- 
গুলো খোদাই ছিলো । আর সেটার চালক সারাটা সময় চিউফ়িং 
গাম চিবিয়ে ক্যালিফণিয়া ফিরে যাবার ক্ষণ গুনেছে।, 

“ক্যাপটেনকে জানিয়েছেন খবরটা ? হ্যানসেন দাবী করলো ।, 
“কোনো স্থুযোগই পাই নি জানাবার-_, 

হ্যা, ভার তে। আরও অনেক কিছু আছে মাথায়--? হাযানসেন কাজট! 
খুলে নিলো । প্রথম পাতায় দৃ্ি দিয়েই সে যা খু'জছে পেয়ে গেলো! £ 
সাতটা কলম জুড়ে ছু'ইঞ্চি ব্যানারের হেডলাইন । 

লেফটেনান্ট হ্যানসেনের মুখটা বিরক্তিতে কুচকে গেলো, গ্াখো 
একবার! আমরা! এই হতছাড়া কুয়োয দৌড়ে মরছি, সার! মুখে 
ফিতে লাগ/নো-_কথা না বেরোয় । কোথায় চলেছি, কী উদ্দেশ্টো_. 
কাকপক্ষীও জানে না। আর--এ শাল। কাগজওলাবা সোজা! খবর 
ছেপে দিয়েছে প্রথম পাতায় !” 

“মস্কর]1 করছে! লেফটেনান্ট ? লালমুখো বগে উঠলো, তার গলার 
আওয়াজ যেন জুতোর ভেতর থেকে উঠে আসছে । 

“না, মর! করছি না জাব্রিনস্কী-_, ঠাণ্ডা গলা হ্যানসেনের ৷ পড়ো 
নাঃ “উদ্ধারে আনবিক সাবমেরিন “উত্তর মেরুর দিকে নাটকীয় 
যাত্রা ।৮ ইয়েল্া- উত্তর মের! আর, সেই সঙ্গে “ডলফিন”-এর 
ডবিও আছে । ক্যাপটেনের ছবিও । আরে, আমার ছবিও রয়েছে 


রলিংস ভার কোমল হাতটা বানিয়ে কাগজটা নিলো! অস্পঞ্ঠ 
ছবিটা মনোযোগ দিয়ে 'দেখলে! হ্যা, চেনা যাচ্ছে বইকি। পাকা 
হাতে তোল1--সব দিক বজায় রেখে তুলেছে ।, 

“ফটোগ্রাফি সম্বন্ধে তুমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ_-এটা শোনে! তাহলে, “নিম্ন 
লিখিত যুক্ত বিন্তি লগ্ন এবং ওয়াশিংটান থেকে একই সঙ্গে দিন 
বারে?টা* কয়েক মিনিট (প্রীনিচ জময়) বিজ্ঞাপিত হয়েছে । তুষার 
কেন্দ্র জেত্রার জীবিত মানুযদের শোচনীয় অবস্থার কথা বিবেচনা করে 
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মাঞ্চিন নৌবহর মাঞ্কিন আনবিক সাবমেরিন “ডলফিন'-কে অবিলম্বে 
তাদের উদ্ধারের জন্যে পাঠাচ্ছেন |? 

“-.পুর্ব আতলান্তিকে গ্ভাটোর নৌ শক্তির সঙ্গে বিস্তারিত মহড়া 
শেষে স্কটল্যাণ্ডের হোলি লোশের কেন্দ্রে ফিরে এসেছে “ডলফিন? । 
আশ] কর] যাচ্ছে ডলফিন'-এর কমাগ্ডার (জেমস ডি সোয়ানসান ) 
আজ সন্ধ্যায় সাতট। নাগাদ যাত্রা করবেন ।, 


পকিস্ত, আমাকে তে ধরা হয় নি? 

হা বাদ, পড়ে গেছেন। এখন চুপ করে থাকুন-_আপনার কর্মাধ্যক্ষ 
এখন কথা বলছে । আর্কটিক সাগরে একমাত্র তুষার কেন্দ্র জেব্রা 
বিপর্যয়কর খবর পৃথিবী জেনেছে বাট ঘণ্ট। হয়ে গেলে! । নরওয়ের 
বোডোতে এক ইংরিজিন্বীশ রেডিও-অপারেটারের এসওএস পাবার 
পর--খবর অত্যন্ত অস্প্ট-_ ব্যারেন্স সাগরে ব্রিটিশ ট্রলার “মনিং 
স্টারের বার্তা, যা চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে এসেছে, বলছে 
তুষার কেন্দ্রের জ্বালানী তেলের বিপর্যয়ে যারা বেঁচে আছে তাদের 
অবস্থা মন্দ 


বছরের প্রথমদিকে গ্রাক্মের শেষে জন্ম নিয়েছে জেত্রা--উত্বর মেরু 
থেকে দূরত্ব যার মাত্র তিনশে। মাইল । সঠিক অবস্থান নিরুপণ করা 
সম্ভব নয়, কারণ-_সময়ের সঙ্গে ভাল রেখে বরফ ভেঙে চলেছে । 

গত ত্রিশ ঘণ্টা ধরে দূরপাল্লার স্থপারসোনিক বোমারু বিমানগুলো 
তল্লাসী চালাচ্ছে জেত্রার সন্ধানে, মাক্কিন, ত্রিটিশ আর রুশ বোমার 
এক যোগে চালিয়েছে অনুসন্ধান । কিন্ত সঠিক অবস্থান না জানায়, 
এবং আর্কটিকের এই সময়ে দিবালোকের সম্পর্ণ অন্পস্ভিতি তাদের 
অনুসন্ধান ব্যর্থ করে দিয়েছে। 

পদের অবস্থান নিরূপণের কোনো প্রয়োজন ছিলে না, রূলিংস 
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প্রতিবাদের গলায় বলে উঠলো, অন্তত, দেখে তো নয়ই । বোমারু- 
গুলোয় যে যন্ত্রপাতি থাকে ইদানীং কালে, একশো! মাইল দূর থেকে 
পাখীও চোখে পড়ে--শুধু কেন্দ্রের রেডিও অপারেটারের সংকেত 
ভরসা করলেই চলতো 1--- 

“রেডিও অপারেটার হয়তে। বেঁচে নেই । হয়তো রেডিও ভেঙে 
পড়েছে ওর ঘাডেই। হয়তো রেডিও চালু রাখার উপযোগী 
জ্বালানী নষ্ট হয়ে গেছে । লোকটা কি ভাবে কাজ করতো, তার 
ওপর নির্ভর করছে । হ্যানসেন অনেকগুলে! কথা বলে গেলো 
একসঙ্গে । 

“কি করে জানলেন আপনি ? শান্তন্বরে প্রশ্ন করলে। সে। 

“কোথাও পড়েছি মনে হয়--, 

হ্যা, পড়ে থাকবেন কোথাও । ভাবলেশহীন মুখে আঘার দিকে 
একবার তাকিয়ে নিয়ে কাগজে চোখ নামালো। হ্যানসেন, “মস্কো থেকে 
প্রকাশিত একটা বার্তা থে.ক জানা যাচ্ছে, যে পরমাণুচালিত ড্‌ভিন। 
মুবমা'নস্ক থেকে ঘণ্ট! বিশেক আগে যাত্রা করেছিলো, ছুনিয়ার সের 
বরফ-?েঙ্গারু হিসেবে খ্যাতি আছে ভ্ভিনার। আক্টিক সাগরের 
দিকে দ্রত ধাবমান ড্‌ভিনা। বিশেষজ্ঞরা অবশ) এর ফলাফল 
সম্পর্কে নিশ্চিন্ত নন, কারণ বছরের এই সময়ে তুধার এমন জমাট বন্ধ, 
যে কোনে জলযানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য, এমন ষ্চি ড্‌ভিনারও । 
জেব্রার মানুষগ্তলোকে বাচাবার একমাত্র মশা নিয়ে চলেছে ডলফিন 
-সাফল্যের কোনে শিশ্চধনত। নেই। বরফের রাজ্যে চলতে হবে 
ভাকে কয়েক শো! মাইল, আর, কেন্দ্রের বর্তমান অবস্থান নিরূপণও 
ছুঃলাধ্য। 

হানসেন এরপর খানিকক্ষণ নিঃশবে পড়ে গেলো । শেষে কাগজ 
নামিয়ে দিলো, “এই টুকুই । ডলফিনের কাহিনী এখানে শেষ । 

রলিংদ আহত চোখে তাকালেো।। লালমুখে জাব্রিনস্বী সিগারেটের 
প্যাকেট বের করে সবাইর দিকে বাড়িয়ে দিলো, সে হাসছে। ক্রমে 
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হাসি মিলিয়ে গেলো তার, “পৃথিবীর চূড়োয় বসে পাগলাগুলো কি 
করছে তাহলে ? 

“আবহাওয়ার গবেষণা, বুঝলে হাঁদারাম। শুনলে না লেফটেনান্ট 
কি বললো? 

“আমি এখনে বপছি- লোকগুলো পাগলা, ওরা এসব করছে কেন 
লেফটেনান্ট ? জাত্রিনস্বী হ্যানসেনের চোখে জাকালো। 

“আমার মনে হয় এট ডাক্তার কার্পেন্টারক জিজ্ঞেস করলে ভালো 
হয়। শুকনো গলায় বললো হ্ানসেন। 

শাইরে দৃষ্টি তার, আসন্ন আধারের ফাঁকে তুষার জমেছে। মনটা 
তার যেন অনেক দূরে । উত্তর মেরুতে । বাচার লড়াই চাল।চ্ছে 
ষে মানুষগ্ডুলে। তাদের দেখতে চেষ্টা করছে মনের চেখে । 

“উনি আমার চেয়ে অনেক বেশীষ্ জ্রানেন বলই আমার ধারণা-_+ 
“আমি অল্পই জানি। যাজানি তার ভব বুহস্যও নেই, অশুভ 
কিছুরও ইঙ্গিত নেই । আবহব্দিরা এখন উত্তর আর দক্ষিণ মেরু 
প্রদেশ ছুটোকে পৃথিবীর ছুটি অন্যতম আবহাওয়া "কন্দ্রের স্বীকৃতি 
দিয়েস্ছেন। দক্ষিনাংশের সম্পর্কে আথাদের “মাটামুটি ধারণা আছে, 
কিন্তু, উত্তরংশ এখনো আপনঃক অপরিচিত । সুতরাং ভাঙগমান 
তুষার পাত বেছে নেওয়া হয়েছে? 

“ওর। কেন্দ্রগুলো স্থাপন করে কি ভাবে? বলিংস প্রশ্ন করলো । 
“বিভিন্ন পন্থায়। তোমাদের লোকেরা শীতকালে ওগুলো চালু করে, 
বিমানাবতরণের সুবিধে থাকে তখন । আলাসকার পয়েন্ট ব্যারো৷ থেকে 
কেউ হয়তো অনুসন্ধানে বেবিয়ে পড়ে উপযোগী জায়গার খোজে । 
রুশব] গ্রীষ্মে জাহাজ ব্য.বছার করে । “লেনিন” নামে ওদের একটা 
পর্মাণু-চালিত বরফ-ভাঙ্গ' জলঘান অ'ছে । জেব্রার ব্যাপারে আমর! 
একই পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি__“লেনিন? চেষে নিয়েছি ওদের কা 
থেকে । এই মুহুর্তে ভার অবস্থান স্পিটসবার্জেনের চারশো মাইল 
উত্তরে । 


“ওরা এখনো পাগলামি চালিয়ে যাচ্ছে ।” জাত্রিনস্কী বলে উঠলো, পরে 

একমুহুর্ত নীরব থেকে আমার দিকে চিন্তার চোখে তাকালো, “আপনি 

কি ওই হতচ্ছাড1 নৌবহরের লোক, ডাক্ত।র ?” বূলিংস তাড়াতাড়ি 

ওর দোষ খণ্ডন করার জন্যে বলে উঠলো, 'জাত্রিনস্কীর কথাবার্তা ওই- 

রকমই, আদবকায়দা জানে না__ক্ষমা! করে দ্রিন ওকে, ডাক্তার । আর 

আমর। যেসব স্থুযোগ-ন্থবিধে পেয়ে থাকি, তা, থেকে ও বঞ্চিত, 

ব্রপ্টসে-এ জন্মে ছিলো! ও, শুনেছি । 

“অপরাধ নোবন না। রাজকীয় নৌবহর বলতে চেয়েছি আমি-__ 

আপনি তার লোক তো ?' 

সংশ্লিষ্ট আছি, বলা যায়-_ 

“তেমন ঘনিষ্টভাবে নয় নিশ্চয়ই? রলিংস জানালে। |” তা, উত্তর 

মেরুতে অবকাশযাপনের এত বস্ততা কেন আপনার, ডাক্তার ? 

ওখানে কিস্তু দারুণ ঠ1৩, বলে দিচ্ছি।, 

“কারণ জেত্রার মানুষদের অবিলম্বে ডাক্তারী চিকিংলার দরকাবর। 

অবশ্য, কেউ বেঁচে থেকে থাকে বদি-_' 

“জাহাজে ডাক্তারধাবু আছেন আমাদের _ হাতুড়ে সাহেব! 

“ডাক্তার বলো--হতভাগ! কোথাকার |, জাত্রিনস্কী তিক্ত গলাষ্ব 

বলে উঠলো! । 

“আহা, তাই তে! বলতে চাইছি ।” বুলিংস ক্ষমার ভজিতে বলে 

উঠলো । “আমি তে। পড়াশুনোওল। লোকই খুঁজি কথ বলার জঙ্যে, 

মানে--আমারই মত। আসলে, “৬পফিন'-এ চিকিৎসার ব্যাপারটাই 

সিল হয়ে গেছে 1; 

“ঠিকই বলেছেন হেসে বললাম। ভবে, যার! বেঁচে আছে তার। 

নিশ্চয়ই সুস্থাবস্থায় নেই-তুষার ক্ষতের শিকার হয়েছে, পচা ঘা বা 
গ্রীনও হয়ে থাকবে কারুর--আমি আবার ওইগুলোরই 

বিশেষজ্ঞ ।” 

“ভাই নাকি? রলিংস ভার কফির কাপে উকি দিলো, ওই বিষয়- 
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গুলোতে মানুষ বিশেষজ্ঞ হয় কি করে, কে জানে !, 

হ্যানসেন বাইরে তাকিয়ে নিলো এতক্ষণ, এবার চোখ ফেবরালো, 
“ডাক্তার কাপেন্টার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অ'সামী নন, জুরীরা দয়া করে 
চুপ করুন !, 

রলিংস আর জাত্রিনস্বী, চুপ করে গেলে!, হোলি লোশের সম্পকে 
কি একট আলোচনা হতে, হঠাৎ ওদের চোখে পড়লে। একট। জীপ 
দ্রুতগতিতে ওদের জানলা পেবিরে ছুটে গেলো, হেডলাইট 
জ্বাল! । 

রলিংস কথার মাঝেই লাফিয়ে উঠে পঞ্লে' পরে বসে পড়লো 
চিন্তিত মুখে বলে উঠলো, নাটক জম'লা ভাহলে ! কে গেলো 
দেখলে ? হানসেন প্রশ্ন করলো! । 

“দেখলাম তো--আল-ফাল কেউ হবে-_, 

আমি কিন্তু তোমার এই উক্তি কনে নিই নি--? ঠাগ্ডাগলায় বলে 
উঠলো হ্যানসেন। 

পভাইস-আযাডমিরাল জন গান্ভি, মাক্কিন নৌবহরের 1 

'াহলে, আল-ফাল কেউ নয়, কেমন? আডমিরাল গাভি, হ্যাটোর 
মাকিন শৌবহরের সর্বাধ্যক্ষ। ব্যাপারট1 খুবই ইন্টারেস্টিং নিঃসন্দেহে 
কিন্ত ভদ্রলোক এখানে কি করছে, কে জানে ।? 

“তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেছে যে! বলিংস বলে উঠলো বিদ্র,পের 
গলায় । আডমিরাল সাহেবের মাতিনীর প্রথম পেগের সময় হয়ে 
গেছে তো, বিপদ ।, 

“আচ্ছা, রেনফ্রিউ থেকে আজ আপনার সঙ্গে উনি উড়ে আসেন 
নি তে?” আমার দিকে ফিরে ধূর্ত গেখে তাকালো হ)ানসেন। 

না । 

“চেনেন কি ওঁকে? 

“এর আগে নামও শুনিনি 1, 

“আজব বাপার 1 বিড় বিড করে উঠলো হ্যানসেন। 
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'আরও কিছুক্ষণ এলোমেলো কথাবার্তা চললো । হাঁনসেন আর তার 
ছুই অনুচর গারভির আগমন চিন্তায় বিভোর, কাঁট্টিনের দরজা খুলে 
গেলেো-_সার। ঘরে কনকনে বাতাস ছড়িয়ে পঙডলে1। 

নীল-পোশাকের এক নাবিক দ্রুক টেবিলের কাছে চলে এলো, 
ক্যাপ্টেন সেলাম দিয়েছেন, লেফটেনান্ট__ডাক্তার কার্পেনটারুকে 
ওর কেবিনে অনুগ্রহ করে নিয়ে চলুন 1” 

হযানসেন মাধথাট। ঝাঁকিয়ে ₹ঠে পড়লো । 

এগিয়ে চললাম আমরা ৷ নন নামতে হযাঁনসেন কলে লো, “একটু 
সাবধানে পা ফেলবেন, ডাক্তার- জায়গাটা! পেছেল !, 

ন1। কোনে! ভূল করলাম না। হোলি লোশের বরফ-শীতল জলের 
দিকে ত1কযে সঙ্কপায়ে এগোলাম । ক্ানভাপের ছাউনি পেছিে 
একটা দীর্ঘ ধাতব মই বয়ে নেমে গেলাম ইত্তিন-ঘরে । আশ্চর্য 
ঝকঝকে, উষ্ণ-ঘরটা। ঘরময় ধূসর-রঙ করা যন্ত্রেঃ ভ'ড় একদিকে, 
ছায়াহীন নিওনের অলো সারা ঘরে ছড়িয়ে। 

«আমার চোখ বেঁধে দেবেন ন1 তে? লেফটেনান্ট £ 

“দরকার হবে না--” দাতের ফাকে হাসলো হ্যানদেন । আপনি যখন 
ওপ্‌্রু তলায় আগ্েন তখন দরকার হচ্ছে শা আর--না থাকলেও 
দরকার হচ্ছে না, কারণ, আপনি যা দেখছেন, ত1তো। জানাতে 
পারছেন না কাউকে; যদি হাজক্ে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে 
জীবন কাটাতে না চাঁন ” 

বুঝলাম, 

একটা কাপা গুপতন কানে এলো, পায়ের তার কোনে! জায়গা থেকে 
আসছে শব" 


গলির শেষে পড়লো আর একট। ভাড়ী পাল্লার দরজা । আমর! 
“ডলফিন*-এর কন্ট্যোল সেন্টারে পৌছলাম। বীদিকটায় পার্টিশান 
করা বেতার-ঘর, ডানদিকের সমস্ত জায়গাট। জুড়ে যন্ত্রের ভীড়, 
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বোতামের সারি কাঠের দেয়ালে--সেগুলোর কাজ সম্পর্কে কোনো 
ধারণাই নেই আমার । সামনে, মোঙা তাকালেই নজরে পড়ে একট! 
বড় টেবিল--তালিক। বিছানো । আর পেন্ধনে, আবার মাঝখানে 
গাল সাজানে। কণটা-বিরটাকৃতি আরও এগোতে চোবে 
পড়লো ছুটি ক্ষুদে পেগ্জিসকোপ বসানে।। কোনে। সাধারণ মাপের 
সাবমে'রণের দ্বিগুণ জায়গ। নিয়ে জার। কন্ট্োল ঘক্ধট1। কিন্তু তার 
প্রতিটি ইাঞ্চ জায়গা জুড়ে যন্ত্রের সমারে।হ। কন্ট্টোল ঘরের ডেক 
আধুনিক বহু ইপ্জিনবিশিষ্ জেট উড়োজাহ জের অবিকল প্রতিরূপ । 
ছপাশে উড্োজাহাজের অনুকরণে কন্টে)াপ-কলাম। 

কন্টোল-ঘক্জের উলটোপধিকে-গলিপথের অন্ত পাশে আর একটা 
ঘরও চোখে পড়লো । হ্যানসেণের সঙ্গে দ্র,পায়ে এগিয়ে যেতে 
হলো। বাদকের প্রথম দরজা সামনে দাডযে পড়লো হ্যানসেন। 
দরজায় টোকা দিলে সে। 

দরজ। খুলে কমাগ্ডার সোয়ানসান বেরোলো। 

“এই যে ডাক্তার কার্পেন্টার । আপনাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার 
জন্যে হখত। আমরা সাঙে ছ'টায় থাত্রা শুরু করা |. 
হ্যানসেনের দকে ফিরলো। সে এবার, "জন, এর মধ্যে সব কিছুর 
ব্যবস্থা হয়ে যাবে তো? 

টর্কেডোগুলো ওঠানোর সময়ের ওপর সব কিছু নির্ভর করছে, 
ক্যাপটেন !' 

“আমর! গোট। ছয়েক তুলছি মাস্র ।' 

হ্যানসেন শুধু একট! ভ্রু তুলে তাকালো, "নলের মধ্যেই রাখা হবে 
তে। ওগুলে। ?" 

“না, ভাকের ওপরে থাকবে । ওগুলো নিখে কাজ করতে হবে) 
“বাড়তি থাকছে ন!? 

“না? 

হ্যানসেন মাথা হেলয়ে চলে গেলো। 
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সোয়ানসান আমাকে কেবিনের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে 
দিলে । 

“ডাক্তার, স্ঠাটোর মাস্কিন নৌবহরের কমাগ্ডীর আডমিরাল গাণ্ভির 
সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি আপনার ॥ 

চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত বাড়িয়ে দ্িলেন। দীঘধ চেহারার মানুষ, 
গাভি। উজ্জ্বল চেহারায় সাদা চুলে একে কমনীয় সৌন্দর্য এনে 
দিয়েছে। 

“পরিচয় করে সুখী হলাম, ডাক্তার । আর, আপনার প্রতি এই 
অনুষণ সম্বর্ধনার জন্গে ছুখপ্রকাশও করেনি একই সঙ্গে। তবে, 
কমাগ্ডার সোয়ানসান তো শুধু হুকুমই তামিল করেছেন । গর লোকেরা 
আপনার ঠিকমত দেখ। শোন। করেছে তে1 ? 

“ক্যান্টিনে ওদের কফি কিনে খাওয়াবার অনুমতিটুকু দিয়েছে ॥ 

“ওরা সব সুবিধেবাদী, বুঝলেন-_-এই পরমাণুমান্ুষগুলো৷ । মাক্কিন 
অতিথেয়তার সুনাম ক্ষু্। একটু হুইসকি চলবে, ডাক্তার ? 
মাক্কিন জাহাজগুলো। "ড্রাই বলেই তো ধারণ! ছিলো! আমার 1, 
ধারণা আপনার ঠিকই, ডাক্তার । অভ্রান্তই ওষুধের ডোজে একটু 
আলকোহল আর কি। আমার নিজস্ব ব্যাপার-__+ 

কোমব থেকে একটা শিশি বের করে নিলেন আযডমিরাল, গ্লালও 
বেরোলো! । 

“স্কচের গভীরে যাওয়ার আগে পবিনামদর্শী মানুষেরা যথারীতি প্রাগ- 
বিধান নিয়ে থাকে । আপনা কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, ডাক্তার । 
গতরাতে লগ্ডনে আপনাদের আডমিরাল হিউসানের সঙ্গে দেখা 
হয়েছে আমার । আপনাকে জাহাজে জায়গা! দেখার জন্যে পোয়ান- 
সনের ওপর প্রভাব বিস্তার করার কথা বলেছেন--* 

প্রভাব-বিস্তার, বলছেন কি কথাটা ? 

'হ্যা। দীর্ঘশ্বাস পড়লে! আডমিরালের, “আমাদের এই পরমাথু- 
সাবমেরিন ক্যাপটেনরা, বুঝলেন ডাক্তার--শক্ত মানুষ বলে কুখ্যাতি 
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"আছে এদের ৷” গ্রাসটা তুলে ধরলেন গাভি, 'সফলতা। কামনা করছি, 
আপনার--আপনার কমাগ্ডারেরও। ওই নচ্ছাবগুলোকে খুঁজে 
পাবেন আপনি, আশাকরি _কিন্ত সে আশা সুদূরপরাহত বলেই ধারণ! 
আমার ।? 

“আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ওদের খুঁজে পাবো, বা--কমাগ্ডার সোয়ানসান 
পাবেন- 

“আপনার নিশ্চয়তার কারণ ?” ধীর গলায় প্রশ্ন করলেন গাভি। 
“বলতে পারেন ?? 

গ্লাস নামিয়ে দিয়ে গাভি সোজা তাকালেন আমার দিকে, চোখে 
পিটপিটুনি থেমে গেছে তার, “আযাডমিরাল হিউসান আপনার প্রসঙ্গ 
বার বার এড়িয়ে বাচ্ছিলেন। আপনি কে কাপেন্টার? আপনি 
কি করেন? 

“সেটাও নিশ্চয়ই তার কাঞ্চেই শুনেছেন আপনি। নৌবহরের সামান্ত 
ডাক্তার একজন, কাজ ভার--.ঃ 

“নৌবহরের ডাক্তার ? আযাভমিরাল থামিয়ে [দলেন আমাকে। 
“মানে-ঠিক তা নয়, আমি--+ 

“অসামরিক মানুষ ? 

সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা হেলিয়ে দিলাম । ওরা মুখ চাওয়াচান্ি 
মনোভাব যাই থাকুক। প্রক!শ্ে স্বস্তির ভঙ্গি । 

“তারপর বলে যান ডাক্তার ।” আড'মরাল বলে উঠলেন। “আর 
কিছু বলার নেই। চাকরির স্ত্রে পরিপাশিক গবেষণা চালিয়ে 
যাওয়া-স্বাস্থ্য সম্পকিত | শৃন্তে উড়ে যাওয়ার সময়ে ওজন কমে 
গেলে কি প্রতিক্রিয়া হয় বা “সাবমেরিন থেকে পালানোর সময়ে 
চাপোর ব্যাপারট1-_, 

“সাবমেরিন--আপনি সাবমেরিনে জলের তলায় গেছেন কখনো, 
ডাক্তার? মানে--সত্যি সত্যি কোনো যাত্রায় অংশ 
নিয়েছেন ? | 
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হ্যা। নিতে হয়েছে। দেখেছি--ট্যাঙ্ক থেকে পালানোর ভানের 
ব্যাপারটা আসল ব্যাপারের কাছে কিছু নাঁ।” 
আডমিরাল আর ভার সঙ্গীর মুখভাব আরও ম্লান দেখাচ্ছে । বিদেশী 
মানুষ--মন্দ, মন্দতর-_অসামবিক বিদেশী । আর, সাবমেরিণের 
সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন অসামবিক বিদেশী --বিপদজনক ! 
ওদের মনের অবস্থা আমার নখদর্পনে ৷ ওদের অবস্থায় অবশ্য আমার 
চিন্তাও অভিন্ন হতে|। 
তুষার-কেন্দ্র জেত্রার ব্যাপারে আপনার ইন্টারেস্ট কি' ডাক্তার ?' 
গাভি সোজ। প্রন্ন রাখলেন এবার | 
“নৌবহর থেকে ওখানে যাবার নির্দেশ পেয়েছি, স্তার ।” 
বুঝেছি, ক্লাম্তকল। গাভির !' আযাডমিরাল হিউসান অবশ্য সেট। 
ব্যাখ্যা করেছেন ইতিমধ্যে। তা, আপনাকেই নির্বাচনের হেতু ?, 
“উত্তর মেরু সম্পর্ক আমার মোটামুটি ধারণা! আছে বলেই বোধহয় । 
ভাছাড। তুষার ক্ষত আর গ্যাংগ্রীনের চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ বলে খ্যাতি 
আছে আমার। আপনাদের জাহাজের ডাক্তার যা” পারবেন না, 
আমি হয়তো! পারবে! ।, | 
“কয়েক ঘন্টার মধ্যে ওইরকম আধ ডজন বিশেষজ্ঞ এখানে এনে ফেল! 
আমার পক্ষে খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। 
এবং তার! মাক্কিন নৌবহরের নিয়মিত লোকই হবেন। না। ব্যাপারট। 
ঠিক ত! নয়, ডাক্তার !” 
বুঝলাম ব্যাপারট। গোল্গেলে হয়ে খাসছে, আর এক দফা চেষ্টা 
চালালাম” আমি তুষার কেন্দ্র জেব্রার কথা জানি--ওখানকার স্থান- 
নির্বাচনে সাহ।ব্য করেছি ' ক্যাম্প চালু করার ব্যাপারেও সহায়ত! 
করেছি। ওখানকার কম্যাণ্ডার মেঞ্জর হ্াালিওখেল আমার পুবনে! 
বন্ধু-- 

শেষের কথাগুলে৷ অর্ধসত্য। কিন্তু এ অবস্থায় অন্ত কিছু 
ভাবতে পারছি না। 
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করছেন? 

আমার কাজগুলে। ছকে বাধা নয়) স্তার । 

“আমার ধারণা কিন্তু তাই-_যাই হোক--ডাক্তার, আপনি যদ্দি তার 
ব/তিক্রম হন তাহলে তার কি ব্যাখ্যা দেবেন? টেবিল থেকে 
সংকেতের একট! ফর্ম তুলে আমার হাতে দিলেন, “কমাগ্ডার সোয়ান- 
সানের বেতার-অনুসন্ধানের উত্তরে ওয়।ম্িংটান থেকে এই মাত্র 


পৌছেচে এটা ।, 
সংকেতটা পড়লাম £ ডঃ নীল কার্পেন্টার নির্ভেজাল মানুষ । 


সন্দেহের উধ্র্বে। তাকে সম্পুর্ণ বিশ্বাসযোগ্য মানুষ বলে ধরে নিতে 
পারেন। পুর্ণ সচযোগিতা করবেন তার সঙ্গে ॥ 

বার্তাটিতে ন্তাভা অপারেশান্স-এর অধ্যক্ষেখ স্বক্ষর। “যথেষ্ট 
সেইজন্য বোধের পরিচয় দিয়েছেন অধ্যক্ষ, এ ধরণের একট! চঠিত্র 
পিপি পাঠিয়ে । তা, এর পরও আপনার ভাবনাট। কিসের । এতে 
যে কোনে! মানুষই সন্তুষ্ট হবে বলেই তো আমার মনে হয়), 

“কস্ত, আমি হতে পারছি না। ডলফিন-এর সাবিক দায়িত্ব আমার 
ওপর ন্যস্ত। এই বার্তা অবস্ত আপন।কে যুক্ত করছে-_সোয়ানসানের 
কাজের পরিপন্থী কিছু করার গুয়োজনও হচ্ছে-_কিন্ত,। আমি তা” 
মেনে নিতে পারছি না ।, 

“তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি তে 'নদেশ পেয়েছেন। 
নির্দেশ পালন করুন £” 

আমার গায়ে অবশ্য হাত তুললেন না ভদ্রলোক । চোখের পলকও 
পড়লো না তার । সাবমেরিনের শিযাপত্তাই তার একমাত্র ম।থাব্যথা, 
“আমি যদি মনে করি উত্তর মেরুতে বুনো হাঁস তাড়ানোর চাইতে 
"ডলফিন এক আরও কিছু দাধিত্ব আছে--বা; আমার যা মনে হয় 
আপনি ক্ষতিকর মানুষ--তাহলে নির্দেশ অমান্য করার প্রশ্ন অবশ্যই 
উ;ঃছে। আমি এখানকার সর্বাধিনায়ক, আব আমি সন্ত হতে 
পারি নি-_+ 
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গোলমাল বাড়লে!। কথাবর্তায় মনে হচ্ছে ওর ইচ্ছান্থুযায়ী কাজ 
হবে, এবং...আমি ছুটে। মানুষের দিকেই চোখ তুললাম-_-সতর্ক 
চোখে মাপলাম-_অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম...ওদের ছুজনেরই 
বিখবাপযোগ্য এমন একটা কাহিনীর অবভারণার কথা ভেবে চলেছি। 
অনেকক্ষণ পরে ধলে উঠলাম, “ওই দরজাটা কি শব্দনিয়ন্ত্রিত ?' 
আমার গলা খাদে । 

*“মোটাযুটি |” সোয়ানপানও গল। নামিয়ে দিলো । 

“আমি আপনাদের কাউকেই গোপনীয়তার প্রতিজ্ঞ! করিয়ে বা ওই- 
ধরনের কিইু বাজে কথা আদায় করিয়ে অপমান করবে৷ না। 
শান্তন্বরে শুরু করলাম ; সেই সঙ্গে এ কথাও জানাচ্ছি--আমি যা 
বলবে! এখন, ত। আডমরাল সাহেবের জবরদস্তিতে বলছি, এবং না 
বললে আমার যাত্রা বন্ধ হতে পারে_-এই আশংকায় বলছি-_” 
“কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে শ--” গভি বললেন । 

“কি করে জানছেন সেটা 1 এখুনি তো৷ বে'বা ধাবে লা তা। যাক; 
ঘটনাট! হচ্ছে-তুষারকেন্দ্র জেব্রা বিমানমন্ত্রকের সরকারী আবহ- 
কেন্দ্র হিসেবে গন্ । বিমান-মন্ত্রকের অধীনেই সেটা । কিন্তু-_ 
ভুঃখের বিষয়, গেট! মন্ত্রকে জনা ছুয়েকের বেশী দক্ষ আবহবিদ 
নেই |, 

আযাডমিরাল গাভি গ্রাস পুর্ণ করে আবার বাড়িয়ে দিলেন, নিঃশবে | 
ভাবলেশহীন তার চোখমুখ। 

“ওখানে, অর্থাৎ কেন্দ্রে পাবেন হনিয়ার সেরা দক্ষ কারিগরদের -- 
রাডার, রেডিও, লাল-উজানি ( ইনফ্রা-বরেড) আর আনবিক গণনাযন্ত্ 
( ইলেকট্রনিক কমপিউটার), ইত্যার্দির কাজে নিযুক্ত তারা। রুশদের 
ক্ষেপনান্ত্র ছাড়ার আগে শেষ-মুহূর্তে সংকেতের ব্যাপারটাও আমরা 
জেনেছি, কি ভাবে জেনেছি সেট! প্রশ্ন না। জেব্র। যে কোনে 
ধরনের সংকেত সঙ্গে সঙ্গেই ধরতে পারে, এই সব যন্ত্রের সাহাষ্যে। 
মিনিট খানেকের মধ্যেই আলাসক! আর গ্রীনল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী প্রি 
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-ক্ষেপন কেন্দ্রে চলে খাচ্ছে তথ্য । আরও মিনিট খানেকের মধ্যেই 
ইনফ্র।-রেড প্রতি-ক্ষেপন রকেট ছাড়া হয়ে যাচ্ছে. উত্তর মেরু 
অঞ্চলেই বিনা! আয়াদে শক্র পক্ষের ক্ষেপনান্ত্র গতিরুদ্ধ হচ্ছে, হচ্ছে 
বিধবস্ত-_মানচিআটা দেখুন, দেখবেন-_জেব্রা তুষারকেন্দ্র রুশদের 
ক্ষেপনান্ত্র-কেন্দ্রের দোরগোড়ায় বসে। “ডিইডব্লিউ__“ভিস্টান্ট আলি 
ওয়ানিং পদ্ধতির কয়েক শো মাইল অগ্রগামী-_-ওই পদ্ধতিকে 
অপ্রচলিত করে দিয়েছে !, 

“সরকারী মানুষ বলতে আমিই একমাত্র, ধার ওই এলাকায় যাতায়াত 
আছে, এবং আমি এসবের কিছুই শুনি নি।, 

বিস্মিত হলাম না। কারণ, আমি নিজেই শুনি নি, মানে--এ, 
ব্যাপারট। মাথায় এসেছে কয়েক মূহুর্ত আগে । জেত্রায় পৌছবার পর 
কমাণ্ড র সোয়ানস'নের প্রতিক্রিয়া কৌতৃককর হতে পারে, মনে 
হলো । কিন্তু এট! পরের ব্যাপার, আপাতত সেখানে পৌঁছতে হবে। 
'তুষারকেন্দ্রের বাইরে খুব অল্প মানুষই জানে সেখানে কি ঘটছে। 
এখন তো। জানলেন -_-তাহলে নিশ্চয়ই এট। উপলব্ধি করছেন, বাইরের 
পৃথিবীর কাছে এই কেন্দ্রের গুরুত্ব কতখানি । ওখানে কি ঘটেছে 
সেটাই আগে জান। দরকার, এবং অবিলম্বে, কারণ স্বাভাবিক 
অবস্থ। ফিরিয়ে আন! দরকার, ওধানে বর্দি কোনো অঘটন না ঘটে 
গিয়ে থাকে ।, 

গাভির ঠোটে হাসি ফুটলো।, আমার এখন ধারণা--আপনি সাধারণ 
চিকিংসক নন ।” সোয়ানসানের দিকে ফিরলেন, কিমাণ্ডার, কতক্ষণের 
মধ্যে যাত্রা শুরু কর। যাবে ? 

“র্পেভোগুলে। তোল! হয়ে বাক। তারপর 'হানলে' জাহাজ থেকে 
খাবার দাবার আর মেরু-বন্ত্র, শেষে যাত্রা ॥, 

“ব্যস? তবে যে বললেন লোশের দিকে এগিয়ে প্লেনগুলে! পরীক্ষ। 
করে নেবে,_নিখোজ টর্পেভোগুলো--+ 

“সেটা ডাক্তারের কথা শোনার আগে ভেবেছিলাম । কিন্তু, এখন আমি 
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ওঁর মতই সেখানে পৌছবার জন্তে ব্যগ্র। পরীক্ষার এখুনি কোনো! 
দরকার আছে কিনা দেখে নিচ্ছি, নইলে যাত্রার মধেই ব্যাপারটা 
সার বাবে । 

“জাহাজের মালিক তুমি, তা--ডাক্তারের থাকার ব্যবস্থাট। কোথায় 
করছে ?” 

ইঞ্জিনিয়ারের কেবিনে একটা খাট কেলার মত জায়গ। আছে । ওর 
স্ুটকেস পাঠিয়েও দিয়েছি সেখানে |, 

“তালাট। নিয়ে কি খুব ঝামেলা হয়েছে? জিজ্ঞেস করলাম । 

মুখের রঙ সামান্য বদলালো সোয়েনসানের, “জীবনে এই প্রথম এককম 
বিদঘুটে সংযোগ-ব্যবস্থা দেখেছি-খুলতে পার নি, আর, তাতেই 
তো! আমাদের সন্দেহ বেড়েছে । আযডমিরাজের সঙ্গেও ' একটা 
ব্যাপারে আলোচনা! করতে হবে, আপনাকে আপনার ভেগাষু পৌছে 
দি-_রাতের খানা আটটাম্্।ঃ 

“রাতে খাবে। না! ভাবছি, ধন্যবাদ । 

“ডলফিন-এ কেউ সমুদ্র-ব্যাধিতে ভোগে না, সে আশ্বা আপনাকে 
দিতে পারি--? হাসলো সোয়ানসান। 

“আমি বরং ঘুমোবো তার চেয়ে। গত তিন রাত ঘুমাতে পারি নি, 
পঞ্চাশ ঘন্টা অবিশ্রাম যাত্রার ধকল । ভী'বণ ক্লাস্ত-_- 

“হ্যা, অনেক ঘোরা হয়েছে তাহলে আপনার” সোয়ানসান আবার 
হাসলো । সব সময়েই হাসছে যেন সে, এবং সে হাপির মর্ম বত'মানে 
মূল্যায়ন করা শক্ত । 

“পঞ্চাশ ঘন্ট। আগে কোথায় ছিলেন আপনি, ডাক্তার ? আচমক। 
প্রশ্ন করলো সোয়ানসান। 

“ক্ষণ মেরুতে -- 

আডমিরাল গভি আমার দিকে প্রবীন দৃর্িতে তাকালেন, কোনে! 
মন্তব্য করলেন না। 
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জেগে ওঠার পরেও অনেকক্ষণ দ্বুমের ঘোর লেগে রইলো! চোখে, 
যে ঘোর থাকে বাড়ি:ত নিদ্রায় । আমার ঘড়িতে সময় সাভে 
ন*টা। বুঝলাম, পরের সকাল -সেদিনের রাত নয়। পনেরো! ঘণ্টা 


কেবিনের ভেতরটা বেশ অন্ধকার | উঠে, হাভড়ে বাতি জ্বালালাম। 
চারপাশে তাকালাম-_না' হ্যানসেন ব৷ ইপ্রিনিয়ার কেউই নেই। ওরা 
নিশ্চযই আমি শু পঙ্ভার পর দুকেছিলো৷ এবং আমি ওঠার আগেই 
বেরিয়ে গেছে । ভালো করে চারদিক দেখে নিলাম, কানখাড়। 
করে। একটা আশ্চর্য নৈঃশব্দ সারা পঞ্িবেশে- গতিহীন সমস্ত 
কিছু । যেন বাড়ির শোবার ঘরে রয়েছি । কিছু গোলমাল হলো 
কি? বাধা কিসের? জাহাজ চলছে না কেন? হলফ কৰে 
বলতে পারি গতরাতে সোয়ানসান আমার মতই অবস্থার গুরুত্বে 
উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন! 

বেসিনে চোখমুখ ধুয়ে নিলাম দ্রুত । গলির ভন দ্দিকটায় কয়েক 
ফুট আগে একটা দরজ1। অফিসারদের পোশাক-ঘরে ঢুকে পড়লাম। 
ওদের একজন এখনে তার প্রাজরাশের পর্ব চালিয়ে ধাচ্ছে-_কাবাব, 
ডিম আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই সহযোগে । চোখ তার একট সাময়িকী 
ওপর, আত্মতৃপ্ত মানুষের স্বাক্ষর তার সর্বাঙ্গে । আমার বয়সীই হবে 
লোকট1--লম্বা চেহার।প, ভাবী হবার ভঙ্পণ শরীরে । অতগুলে। 
মানুষের মধ্যে এমন বুদ্ধিদীপ্ত চেস্কার1 নজরে পড়ে নি। আমার সঙ্গে 
চোখাচোখি হতেই উঠে পড়লে সে, হাতটা বাড়িয়ে দিলে আমার 
দিকে, “ভাক্তার কার্পেন্টার নিশ্চপ্ই | ননুস্বগতম-_বস্থুন, বসুন |, 
প্রাসঙ্গিক কিছু কথা ছেড়ে দিলাম দ্রুত, পরে প্রশ্ন করলাম, “কি 
হয়েছে কি--আমবা থেমে আছি কেন ?' 

সারা ছুনিয়ারই তে। ওই একটাই সমস্তা” বেনমান শোকার্ত গলাস্ 
বলে উঠলো, "গতি আর গতি- আর তার ফল? বলি 
আপনাকে, 
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“মাপ করবেন, ক্যাপটেনের সঙ্গে দেখা করুবো-_? 

আমি ফিরতেই আমার?হাত ধরে ফেললে! বেনসান, “আরাম করুন, 
ডাক্তার । আমর! সাগরে পড়েছি, বস্ুন- 

'সাগরে-_কিত্ব, কিছুই তে! বোঝা যাচ্ছে না।, 

বুঝবেন না- জলের তলায়--ভিনশে! ফুট গভীরে কিছুই অনুভব 
করবেন না। আমি এর সব ছে।ট-খাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই 
না। ওটা কারিগরদের মাথাব্যথা-_+ 

“কারিগর -1, 

*ওই ক্যাপটেন, ইঠঞ্রিনিয়ার--ওদের কথ। বলছি, হাতের আন্দোলনে 
কিছু বোঝাতে চাইলে! বেনসান, “আপনার ক্ষিদে পেয়েছে 1? 

“আমরা ক্লাইভ পেরিয়েছি কি? 

ক্কটল্যাণ্ডের উত্তরে অনেক পথ পেরিয়ে যদি ক্লাইভের ব্যাপ্তি হয়, 
তাহলে উত্তরটা-স্থ্যা, পেরিয়েছি 

“আবার ফিরবো তাহলে ? 

হাসলে! বেনসান, “শেষ ছিলাম আমর! নরওয়েজীয় সাগরে, বার্জেনের 
অক্ষাংশে । 

“আজ কি মঙ্গলবারের সকাল ? জানিন! প্রশ্নটা বোকার মত হয়ে- 
ছিলে৷ কিনা, তবে নিজেকে অবশ্যই তাই মনে হয়েছে। 

হটা' 1? হাসলো বেনসান, “এবং গত পনেরে। ঘণ্টায় আমর] কি বেগে 
এগিয়েছি যদি কষে ফেলতে পারেন তো! অনুরোধ করবে৷ সেটা 
নিজের মনেই রাখতে আপনাকে 1 চেয়ারে হেলান দিয়ে গলার 
স্বর চড়িয়ে দিলো সে, “হেনরি !, 

ভশড়ারের দিকে একটা লোক বেরিয়ে এলো, সাদা জ]াকেট পঞ্চনে-- 
লম্বা, রোগা চেহারার মানুষ, বউটা অনুজ্বল। বেনসানের দিকে 
তাকিয়ে অর্থপুর্ণ গলায় বলে উঠলো, “আর এক প্লেট ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ 
দেবে। ? 

চর্বি ভি ওই বস্তু আমি একবারের বেশী গ্রহণ করি ন! ভূমি ভালো 
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করেই জানো» বেনসানের গল। মর্যাদাব্যঞ্ক। “সে জন্যে ভাকিনি, 
হেনরি--ইনি ডাক্তার কার্পেন্টার-_, 

কেমন আছেন ? আন্তরিকতার গলায় বললে হেনবি। 

€প্রাতরাশের ব্যবস্থা করো, হেনরি-আর মনে রেখে । ডাক্তার 
ব্রিটেনের মানুষ । মাঞ্চিন নৌবহরের “চাউ? সম্পর্কে ওর কোনে 
বিরূপ ধারণ! থাকে এট1-, 

«ওই খাদ্যটি সম্পর্কে কারে! সেরকম খারণা থাকলে সেটা তারা সযত্তে 
বুকে করেই রাখেন । তাহলে প্রাতরাশ-- 

অনুগ্রহ করে ফেঞ্চ ফ্লাইট! বাদ দিয়ে, আমরা-_-এই ক্ষয়িষুও ব্রিটিশরা 
কিছু কিছু জিনিষ সহ্থা করতে পারি না ।” 

সম্মতির ভজিতে মাথা হেলিয়ে হেনরি অদৃশ্য হলে! । 

“বেনসান, আপনিও তো। চিকিংসক ? 

.'লফিন'"এর বেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার, নির্ভেজাল। যে 
মানুষের পেশাদারী যোগ্যত। নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, আর, সেই 
সঙ্গে সমপেশায় নিযুক্ত আর একজনকে সাদর অভ্যর্থন জানানো 
হয়েছে! 

“আমি কিন্ত কাউকে টেকা দেবার অভিপ্রায় নিয়ে আসি নি-_- 
“জানি, আসেন নি... দ্রুতত্বরে বলে গেলো বেনসান ! সোয়ানসান 
ততক্ষণে বেনসানের হাতট। ধরে ফেলেছে--তাৎপর্য, আমাকে ব্ঙ্গ 
থেকে বিরত কর । আবার ভাবন] শুরু হলো আমার-_তুষাবকেন্দ্ে 
পৌঁডবার আমার মিথ্যার বাঁপি উম্ম,স্ত হলে সোয়ানসান কি বলবে। 
বেনসান কিন্তু হাসিমুখে বলে চললো, “এ জাহাজে ছুটো ডাক্তার 
তে৷ দূর অন্ত, একজনেরই দরকার পড়ে না-_+ 

“আপনার কাজের চাপ নেই তেমন বলছেন ৮ প্রাডরাশের টেবিলে 
তার অলস ভঙ্গিই বলে দিলে! সে সম্ভাবনা কম। 

“কাজের চাপ! সারাদিনে একটা রুগী জোটে কিনা সন্দেহ। ওই 
বন্দরে পৌছবার পর যা ছুটে! একট! ,, 
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বেনদানের ঠোটে মৃগ হাসি খেলে গেলে।, কাজের কোনটাই তেমন 
অপংগতির দাবীদার নয়। জাহাজের প্রত্যেককে আমরা একটা 
ক্র ডোসী'মটার দিই ফিল্ম বাজ রেডিয়েশান ভোসেজের জন্টে, 
তা! অবশ্যই স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে কম। 

পারিপার্থিকক সমস্যাটা! আরে! সহজ কারণ ভ.য়োক্সাইভ আর 
মনোক্সাইডই টিন্ত'র কারণ। আমাদের একরকম বন্ত্র আছে-- 
তা ছেড়ে দেওয়া! কারণ ভাংয়োকসাইভ পরিপার্শ থেকে টেনে নিষ্বে 
সাগরে ফেলে দেয়। কার্বণ মণোকসাইডও এড়ানো যায়__যদ্দি 
ধুমপান নিষিদ্ধ কর! বায় কিস, তাতে বিভ্রাট বাড়বে । যন্ত্র যত্্ে 
বাখার দায়িত্ব একজন সুদক্ষ ইঞ্জিনম্যানের ওপর |” 

দীর্ঘশ্বাস পড়লে! বেনসানের, মামার খান এমন এক আক্ত্রাপচার-ঘর 
আছে, যা আপনাকে খুসী করনে, ডাক্তার । অপারেশান টেবিল থেকে 
দত তোলার চেয়ার । আর এক রামকেচ্ছা হয়েছিলো, এক রান্নার 
লোক আমার বক্তৃতা শুনতে শুনতে দ্বুমিয়ে পড়ে আহ্কুল পুড়িয়ে 
ফেলেছিলো, হতভাগা সিগারেট খাচ্ছিলো ॥ 

কিছু একট! “বক্তুতা” কর! তো দরকার, নইলে চাকরি থাকে না । 
দিনে অন্তত ঘন্ট! ছুয়েক মেডিক্যাল সাময়িকী হাতড়াতে হয়, কিন্তু, 
কিন্তু কি লাভ ভাতে, যদি কাজেই না লাগানো যায়! তাই বক্তূতা 
দিই কোথায় কোথায় চলেছি আমরা, সে সম্পর্কে বক্তৃতা করি-__ 
সবাই শোনে । সাধারণ স্বাস্থ সম্পর্কেও জ্ঞান দিই--অত-আহার 
আর কম-পরিশ্রম সম্পর্কও বলি, এসব অবশ্য কেউ শোনেন । 
আমি নিজেও না--ওইরকম একট সময়ে রান্নার লোকটা আঙ্গুল 
পুড়িয়ে ফেলেছিলে! । সেই জন্তেই তে৷ হেনরী রান্নার ব্যাপারে 
অত মাতববরী করে, লোকট! হুটো! মানুষের খাবার উদরস্থ করে, 
অথচ কোনো অদৃশ্য বিপাকে লোকটার গায়ে মাংস কাগলো না। 
আবার বলে-__-ডাষেটিং _-এর জন্যেই নাকি-_, 

“এসবই যেন একটু বেশীই মনে হয় সাধারণ মানুষের পক্ষে-_, 
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“তাইতো-_, চোখমুখ উজ্জ্বল হলে! তার, কিন্তু, আমার একটা কর্ম 
আছে--শখের ব্যাপারও বলতে পারেন--সাধারণ মানুষের যা নেই । 
বরফ-বন্ত্র। ও ব্যাপারে-বিশেষজ্ঞ বলতে পারি নিজেকে -+ 

“হেনরি কি বলে এ সম্পর্কে ? 

“কে? হনরি ? হেসে উঠলে! বেনসান, “সে রকম বরুক-যন্ত্র নয় 
পরে দেখাবো আপনাকে-- 

হেনরি খাবার নিয়ে এলো ॥। বেশ জমাটি মেনু । প্রাতরাশ 
পর্বের পর বেনসান বসলো, “কমাগ্ডার সোয়ানসান বলছিলেন আপনি 
জাহাজট1 ঘুর ফিরে দেখবেন । আমি কিন্তু তৈরী, আপনাকে 
সাহায্য করবার জন্যে ।; . 

“আপনাদের ছুজনেরই অনুগ্রহ । কিন্ত--কিন্তু আমি প্রথমে দাড়িট। 
-কামাবো- পোশাক পাণ্টাবো, আর-_ক্যাপটেনের সঙ্গে ছ'একটা 
কথা বলে নেবো ।, 

“দাড়ি কামাতে পারেন, ইচ্ছে হলে। কেউ জোর করবে না। 
আর পোশাকের ব্যাপারে, শার্ট আর প্যান্টই থে । আর, ক্যাপটেন 
আপদাঁকে জানিয়ে দিতে বলেছেনঃ আপনাকে জানানোর মত কিছু 
তথ্য পাওয়। মাত্রই পাঠিয়ে দেওয়। হবে ? 

দাড়ি কামিয়ে নিলাম। পরে বেনমান আমাকে নিয়ে ডলফিন, 
দেখাতে বেরোলেো । স্বীকার করতেই হয় সাঁবমেরিনটি যে কোন 
ব্রিটিশ যানকে লঙ্জ! দেবে, মনে হবে সেটা যেন বরফ-যুগের কিছুর 
ধ্বংসাবশেষ । 

বেনসান আমাকে তার অস্ত্রোপচার-ঘরে নিয়ে চললো! । ক্ষুদ্র ঘরটা 
আশ্চর্য সাজানো--সজ্জায় নয়, ন্ত্রপাতিতে। চললাম অন্য ঘরে, 
সেখানে চলচ্চিত্রের আয়োজন, বিরাটই বলা যায় । ব্যঙ্গ চিত্র প্রদর্শনীর 
ব্যবস্থাও আছে। 

স্বাতন্ত্র আছে-_- বললাম। 

“একাত্ম হয়ে গেছি এর সঙ্গে, জানেন। বেনসানের গলায় ক্ষোভ। 
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পলচ্চিত্রপ্রস্থগারিক হয়েছি, কিন্তু ব্যাবহার করার উপায় নেই; 
ভিসিপ্লিনের প্রয়োজনে-_! যাইহোক পরিবেশটাকে দারুণ হেল্প 
করছে, তাই না? মানসিক দিক দিয়ে অসুস্থদের প্রফুল্ল করেছে। 
ভাবতেও ভালো লাগে । 

ন্সন্ত্রোপচার-ঘর ছেড়ে কর্মী আবাসের দিকে চললাম। ডেক থেকে 
নেমে ক্রুদের কোয়ার্টারে পৌছলাম। ঝকবকে টালি দেওয়া কলঘর 
দিয়ে নিয়ে চললে! আমাকে বেনসান, গোছানো বান্কঘর পেরিয়ে 
ওদের খাবার ঘরে ! 

এটা জাহাদের প্রাণকেন্দ্র । আনবিক সঙ্জা...নেই-_ শুধু হাই-ফাই, 
রেকর্ড-প্লেয়ার; কফি মেসিন; আইসক্রিম মেসিন ; চলচ্চিত্র, 
গ্রন্থাগার-_তাসের টেবিল। সাবেকি সাবমেরিনের মানুষগুলো 
কবর থেকে উঠে আসবে এসব দেখে! ওদের অবশ্য মাসের পর 
মাস জলের তলায় কাটাতে হয় নি!” 

“অতি-আহারের বক্ততাগুলো এখানে দিই আমি, ঘুম পাড়ানি বক্তু তা», 
গল তুলে বললো বেনসান, জন! সাঁত-আট কফি পানরত মানুষকে 
শুনিয়ে, ওদের কেউ পড়ছে, কেউ বা ধ্মপানরত | 

লোকগুলো দীত বের করে হেসে উঠলো, এ ধরণের সংলাপ যেন 
গা-সওয়। হয়ে গেছে তাদের । বেনসান বাড়িয়ে বলছে, এট। জানে 
তারা। ওদের মধ্যে একটা আশ্চর্য সাদৃশ্য চোখে পড়লে! । ভারী 
চেহারার মানুষ থেকে ক্ষ,দে মানুষটা! পর্যস্ত-_ প্রত্যেকেই এক ধরণের 
আলগা স্যাচ্ছন্দ্যের স্বাক্ষরবহনকারী, জাব্রিনসকী আর রলিংস এর 
মধ্যে ঝা দেখেছি, উজ্জ্বলতার আমেজে ভরপুর শাস্ত ব্যক্তিত্ব। 

বেনসান ওদের সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলো, জাহাজে 
ওদের কার কি কাজ তা'ও জানালো । 

আমারপ্পরিচয়ও দিলো! ওদের, রাজকীয় নৌ-বহরের ডাক্তার বলেই । 
হাওয়া বদলই আমার উদ্দেশ্য বলে জানালো । সোয়ানসানের 
নির্দেশেই হয়তো এসব বলে থাকবে । আমার সম্পর্কে যারা অত্যুৎ- 
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সাহী, তাদের মুখ বন্ধ করাও অন্ততম কারণ হতে পারে । 

একটা ছোট কামরার ভেতর ঢুকলে! বেনসান আমাকে নিয়ে! 
হাঁওয়া-বিশুদ্ধকরণের জন্টে তৈরী ঘর এট1। এ” হলে। ইঞ্জিনম্যান 
হ্যারিসান। কাজকর্ম কেমন চলছে হ্যার্রিসান ? 

“ভালোই, ভাক্তার ৮” লগবৃকে কটা সংখ্যা বসিয়ে বেনসানের সামনে 
ধরলো। বেনসান দ্রেত সই করলে! তাতে, এবং আর কিছু কথাবর্তার 
পর বেরিয়ে এসো । 

পলমের এক আচড়ে আর্ধেক দিনের কাজ শেষ । আচ্ছা, ভাড়ারের 
জিনিসপত্র দেখার আগ্রহ নেই তে! আপনার ? 

না, কেন ? 

“আমাদের পায়ের তলার সামনের সবটুকু অংশ জুড়েই ভীড়ার। 
ব্যাপারই একট-_-তবে, একশোটা মানুষের উপযোগ। খাবার--কারণ 
প্রয়োজনবোধে মাস তিনেক জলের তলায় কাটাতে হতে পারে। 
ওঘরে আর তাহলে ঢুকবে আমরণ, ওইথাগ্ভ সস্তারে চোখ গেলেই 
আমার মনে হয়, নিশ্চিত পরাজয় যে যুদ্ধে--তা চালিয়ে যাচ্ছি। 
বরং ব্রান্নার জায়গাটায় উঁকি দেওয়া যাক । 

আমরা ঢুকতে একট! লম্বা ভাবী চেহারার রাধুনী ঘুরে তাকালো, 
হাসি হাসি মুখ তার। “আজকের লাঞ্চ চাখতে এসেছেন নাকি 
ডাক্তারসাহেব ? 

“না । পরিচয় করিয়ে দ্রিই, ডাক্তার কার্পেন্টার ) স্তাম ম্যাকগায়ার 
আমাদের রান্নাঘরের একনম্বর লোক, এবং আমার প্রধান শত্রু । তা, 
আমার লোকদের কি গেলাবে আজ? 

“গেলাবার ব্যাপার নেই কিছু।* উৎফুল্লম্বরে বললো! ম্যাকগায়ার, 
“ক্রীমন্থ্যপ, বীফ, রোস্ট পটেটো! আর আ্যপল পাই, পেট ভবে। 
--প্রোটিন খাছ্-_” 

ঘর থেকে বেরোবার মুহুর্তে বেনসান দীড়িয়ে পড়লো । দশ-ইঞ্ছি 
মাপের একটা ভারী পেলের টিউবের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে দিলো-- 
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ডেকের প্রায় চার ফুট উচ্চতায় রাখা । ঢাকনিটা বেশ শক্ত করে 
আটা “এটার ব্যাপারে আগ্রহ হতে পারে আপনার ভাক্তার--কি 
মনে হয় এটা? , 

“প্রেপার কুকার বোধহয় ?; 

দেখতে সেইরকমই, তাই না? এট1 আমাদের জগ্রাল-সাফাইয়ের 
যন্ত্র। আগেকার দিনে, সাবমেরিনগুলোকে যখন করেক ঘণ্টা! পরপরই 
ভেসে উঠতে হতো-_ময়ল। পরিস্কর করবার জন্যে, তখন কোনে। 
সমস্যা ছিলো না। কিন্তু তিনশে। ফুট জলের তলায় যখন আপনাকে 
দিনের পর দিন কাটাতে হচ্ছে, তখন শুধু ঝুড়ি উপুড় করে দিলেই 
কাজ শেষ হচ্ছে না! ।--:এই টিউবট| “ডলফিন-এর নীটে চলে গেছে। 
জল-শিরোধক দরজ। একট] সেখানে--এটার বরাবর । ছুটে দরজ। 
একই সময়ে যাতে না খোলে সেরকম ব্বস্থ। করা আছে। স্যাম 
বা তার লোকের! পলিথিন নাইলনের থলিতে জঞ্জাল স্ত.প করে, ইট 
চাপিয়ে দেয়-_ 

“ইট ? 

হ্যা। স্যাম, জাহাজে কত ইট আছে আমাদের ?' 

“হালের গোণায় একহাজ,রের কিছু ওপরে, ডাক্তার । 

(রীতিমত ঠিকেদামী ব্যাপার, কি বলেন? বেনসানে ঠোটে গর্ধের 
হাসি, “এই ইটগুলোই জঙঞ্জালের স্ত,প জলের নীচে ঠেকিয়ে রাখবে। 
যুদ্ধের সময় ন! হলেও আমাদের অবস্থ! গোপন রাখাই অভিপ্রায়। 
তিন চারটে বস্তায় মাল চলে যায়, ওপরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। 
থলিগুলে৷ পাম্পের সাহায্যে বের করে দেওয়া হয়। পরে বাইবের 
দরজ] বন্ধ, ব্যস !, 

“আচ্ছা 1” সায় দিলাম । যে কোনো কারণেই হোক, এই ব্যবন্থ। 
আমার কাছে কৌতৃহলোদ্দীপক মনে হলো! । 

'মাক্জ ছ'ট। টর্পেডো, বুঝলেন ? বেনসান গল! নামিয়ে বলে গেলে] । 
কারণ বান্‌কের পার্টিশানগুলোর ফাঁকে নিদ্রিত মানুষের ভারী নিশ্বাস 
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কানে আসছে । “আরও বারোটা রাখার জায়গা আছে। টর্পেডে। 
টিউবে ভবে রাখার মত আরও ছ”টাই আছে । ছুটোয় আবার 
দোষ দেখা দিয়েছে ।? 

বেনসান দাতের ফাকে হাসলে, “যে কোনো সাবমেরিনের বড়কর্তার 
একট? ব্যাপারেই ঘোর আপত্তি, সেটা হচ্ছে টর্পেভোহীন সাবমেবিনে 
যাত্রা । তার চেয়ে বাড়িতে থাকাটা] অনেক নিরাশদ মনে 
করেসে। 

*এগুলে। এখন কাজ করছে লা, তাহলে ?, 

“সেট। বলতে পারবো না! ওটা আমাদের নিদ্রিত যোদ্ধারা জাগলে 
জান! যাবে। 

“এখন কাজ হচ্ছেন কেন ? 

“কারণ ক্লাইডে ফেরার আগে ওগুলো নিষে বাট ঘন্টা অবিশ্রা 
কাজ করেছে ওল-_গণ্ডগোল ঠিক করতে । আমি তখন ক্যাপটেনকে 
বললাম, ওদের ওইভাবে আর কিছু সময় রাখলে জাহাজেরই ক্ষতি 
হবে, আর 

কণার মধ্যেই বেনপান এগোলে, উর্পেডো সান্রির পাশ দিষে 
ইস্পাঙ্-মোডা আর একট দরজার সামনে দাড়িয়ে পড়লো । 
পার্টিশান দেওয়া পেছন দ্িকট।! দরজা খুলে দলে সে। ভেঙ্ুরে 
আর একটা দরজ। চোখে পড়লে _পার্টিশানের আড়ালে, ডেন্র 
আঠারে। ইঞ্চি উচ্দতায় তার কাশিশ। 

'এই জল্যানগুলো তৈরী করতে কোন ঝুক নেন না আপনার” 
মনে হয়-কারণ এগুলে। ভেদ কর'র চেগ্গে ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যণ্ডের 
গেট ভাঙা সহজ ; 

পা টিক না। আমাদের সাবমেরিন আনবিক শক্কিসম্পন্ন হলেও, 
পুরনো জলযানগুপোর মত জলের নীচের আকস্মিক বিপদের সম্ভাবন। 
মুক্ত নই, দে সন্তাবনা থেকেই যাচ্ছে। পর্টিশানের দোবে এব 
আগে এ জাহাজ নষ্ট হয়েছে ।” 
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পেছনের দরজা বন্ধ করে সামনেটার খুলে দিলো বেনসান। 

খাবার ঘরে ফিরলাম। আর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি নাবিক হাজির 
হলে! জানালে কাপটেন তলব করেছেন আমাকে । ওর পেছন 
পেছন উঠে কন্ট্যোল ঘরে ঢুকলাম। সোয়ানসান আমার অপেক্ষায় 
দাড়িয়ে দরজায়, “ন্সিং ডাক্তার, ভালো দ্ু্ময়েছেন নিশ্চয়ই 1 

“ঝাড়া পনেরোটি ঘণ্ট। ' কি মনে করেন, আর এক প্লেট প্রাতরাশ। 
কিন্তু কি হয়েছে বলুন তে] কমার সাহেব? 

কিছু একটা যে হয়েছে সে সম্পর্ক আমি নিঃনন্দেহ। 

কারণ, এই প্রথম পোয়ানসানেব মুখে হাসি দেখলাম না। 

“জেব্রা সন্বন্ধে বার্তা এসেছে । সেগুলো উদ্ধার করতে হবে। অল্প 
সময়ের ব্যাপার অবশ্য সেটা-, 

বার্তার ভাষা উদ্ধত হে'ক আর না হোক, একটা ব্যাপারে নিশ্চিত 
আমি, সোয়ানসান কত'র বিষয়বস্তু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল । 

“আমরা কখন জলে নামলাম? জিজ্ঞেস করলাম, কারণ সাবমেরিন 
জলের নীচে হলেই বেতার-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার । 

ক্লাইভ ছাড়ার পরে নয়, আমরা এখন তিনশো ফুট গভীরে 1” 
“বেতার-বাতণ এসেছে কি? 

হ্যা চলুন, বাত ভাষান্তরিত হবার ফাকে আমর। চালকদের সঙ্গে 
কথ। বলে নিই।, 

কন্ট্োল-ঘরে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো আমায় 
সোয়ানসান। পেরিসকোপ স্ট্যাণ্ডের পাশে একটি ছোকরার 
সামনে ্রাড়ালো৷ সোয়ানসান এবার, স্কুল ছাড়ার বয়স হয় নি 
ছেলেটার--উইল বেবার্ন, একে আমরা সাধারণত কোন নজর দিই 
ন1। কিন্তু বরফের রাজ্যে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে উইল জাহাজের ভি 
আই পি বনে যায়-_মামাদের নেভিগেশন অফিসার । আমর! কোথায় 
এখন, উইল ? 

এইখানে, ক্যাপটেন।” নরওয়েজীয় সাগরের একট! ক্ষ,দে-আলোক 
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বিন্দুতে আঙ্গুল রাখলো সে। টেবিলের গ্লাসের নীচে মানচিত্রে 
সাঁটা সেটা । গায়রো আর সিন্স্‌ এর চুলচের1 সমীক্ষা! চালিয়ে-, 
“সিন্স? পাপের কথা বলছেন ? 

“আহা, অমন হতভম্ব হয়ে যাবেন না, ভাক্তার। লেফটেনাণ্ট 
রেবান্নের পাপকাজ করার বয়স হয় নি। সিন্স্‌ মানে ও জাহাজের 
ইনারশিয়াল নেভিগেশনাল সিসটেমের কথা বলছে । আন্ত'মহা- 
দেশীয় ক্ষেপনান্ত্র পরিচালনের প্রয়োজনে এককালে ব্যবহৃত হতে | 
বিশেষ করে আনাবিক শক্তি চালিত্ত সাবমেরিনে । আমি আর বেশি 
কিছু বলবে। না, উইল-ই আপনার কানের পোকা বের করে দেবে ।” 
মানচিত্রে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো ও, “আপনি যে সময়ে পৌছতে 
চান সেখানে, সেই বেগে চলেছি আমর] 1” 

“আমার তে! বিশ্বাস হয় না--” বলল'ম। 

“আমরা সাতটায় হোলি লোশ পেরিয়েছি ; মানে একটু আগেই ।. 
বারোট। টর্পেডো কম থেকেও কিন্তু অবস্থার কোন। হেরফের হয়নি-_» 
কথ। শেষ হলো! না সোধানসানের, হাত বাড়িয়ে বার্তার কাগজ 
নিলো সে একজন নাবিকের কাছ থেকে । আস্তে পড়লো সে। 
আর হাসছে না সে, আমি ছুঃখিত, ডাক্তার, গতরাতে 
বলছিলেন ন৷ জেত্রার কমাগ্ডান্ট মেজর হ্যালিওয়েল আপনার বিশেষ 
পরিচিত 1” 

আমার জিভ শুকিয়ে গেছে। মাথ হেলিয়ে দিয়ে পোয়ানসানের 
কাছ থেকে বার্তাটা নিলাম £ 

জেত্রার তুষারকেন্দ্রে ন'ট। পযতাল্লিশ মিনিটে (শ্রীনিচ মীন টাইম ) 
একটি অর্তরিক্ত বাত গৃহীত হয়েছে । বার্তাটি অস্প্ট এবং 
উদ্ধার করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে । বাতায় বল] হয়েছে £ 
মেজর হালিওষেেল ও অফিসার কমাপ্তিং এবং আরও তিনজন, নাম 
জান! যায় নি--গুরুতর আহত অথবা মৃত। ওদের কজন সত্যই 
মৃত জানা যায় নি। অন্তান্তরা, সংখ্যা জানা ধায় নি- পোড়া ঘায়ে 
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জর্জরিত । খান্য, জ্বালানী, পরিপার্থ এবং বাত4 প্রেরণের সিরিনিক 
জন্য বাত অস্পষ্ট । 

আবহাওয়ার দরুণ জীবিতরা বদ্ধাবস্থায়। তুষার বঞ্চা, শব্দ গুলে! 
পরিস্কার প্রচারিত। বাতাসের গতি এবং তাপমাত্রার সংবাদ 
বিস্তারিত পাওয়া গেলেও অস্পষ্ট... 

মনিংস্টার বারবার তুষারকেন্দ্র জেব্রার সংগে যোগযোগের চেষ্ট। 
করেও ব্যর্থ। মনিংস্টার আরও নিকটে যাবার চেষ্টা করছে-_ 
প্রৃতি-কেন্দ্র হিসাবে কাজ করার জন্যে-_বাতা শেষ হলো। 

কাগজ ভাজ কার সোয়ানসানকে ফেরৎ দিলাম। সোয়ানসান আর 
একবার হুঃখ প্রকাশ করলে! । 

গুরুতর আহত বামুৃত! শীতের বরফের চুড়োয় জলে-যা ওয়! কেন্দ্রে 
একই কথা ।" আমার গল। প্রাণহীন শোনাচ্ছে, আবেগশুন্ত | 
“জানি হ্যালিওায়ল, এহকম মানুষ কমই দেখতে পাবেন কমাগু:র | 
বিশিষ্ট মানুষ । পনেরো বছর বয়সে ইস্কুল ছেড়েছিলো, বাপ-মা 
মরতে । আট বছরের ছোট ভাইকে বাচাতে জাবিকার *থ বেছে 
নিয়েছিলো । টাকা বাঁচিয়ে, ত্যাগ স্বীকার করে জীবনের মূল্যবান 
দিনগুলো ভাই'য়র জন্যে দিয়েছে । বিশ্বাবি্ঠালয়ে ছটি বছর 
পড়িয়েছে তাকে! সেইদিনট। পর্স্ত নিজের দিকে তাকায় নি, 
সংসারী হয় নি। একটা মিষ্টি বৌ আর তিনটে ফুটফুটে বাচ্চা । 
ছুটি ভাইপো আর একট ভাই ঝি, যার ছ'মাসও বয়স হয় [নি 

“ছুটি ভাইবোন-- পোসানপান থেমে গিষ্কে আমান চোখে তাকালো, 
“আরে, আপনার ভাই 1 আপনাবর--” আমাদের ছু'জনের পদবার 
স্বাতন্ত্রে বহবল হলে । 

আম নিঃশবে মাথা হেলিয়ে দিলাম । রেবার্ঁদ এগিয়ে এলো সেই 
মুহুর্তে, তার চোখে উদ্বেগের ছাপ! কিন্তু সোয়ানসান তাকে 
ইসারায় সবে যেতে বললো--তার দিকে না তাকিয়েই । আস্তে 
মাথ। হেলিয়ে ও কিছু বলার আগেই বললাম, “লোকট1 শক্ত ধাতের । 
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হয়তে। বেঁচে গিয়ে থাকবে-__হয়তে । তুষাবুকেন্দ্রের অবস্থান জানজে 
হবে আমাদের-_-অবিলম্বে _ 

সোয়ানপান যেন কিছু বলতে পেরে স্বস্ত পেলো, “হয়তে! ওদের কিছু 
হয নি, জেব্রা তো ভাসমান কেন্দ্র । আবহাওয়ার ঘা অবস্থা, তাতে 
হয়তো! বেশ কিছু দিন ওরা ভেসে চলেছে, আব য। জেনেছি ভাতে 
ওপ্দর 'ক্রানোমিটার গর বেচ্গার দিকনিরপণ বন্বগু-লাভে আগ্ন 
ধরে গেছে? 

“এক সপ্তহ পার হয়ে গেলেও, ওদের শেষ অবস্থান কোথায় হিলো 
জানে নিশ্চগ্ই ওরা । ওদের চঙ্জার মোটামুটি গন্সিবেগ আর দিকও 
জান! মনিং স্টাবুন্ডেও অধিরাম বার্তা প্রেরণের অনুরোধ জানানে। দরু- 
কার। এখুনি জালে মলে স্টার-এর সঙ্গে যোগাযোগ কর। সম্ভব কি ৮ 
“সন্দেহ আছ । ওট। আমাদের হাজার খানিক মাইল উত্তবে বুয়েছে 
ওদের বিনিভারও প্পেরকযন্ত্র অনুপাতে ছোট ।? 

“বি বি সি-র যন্ত্রগুলো। মোটামুটি বড়। নৌংহরের গুলোও । দদের 
কাউকে মনিং স্টার-এব সংঙ্গ সংযোগ স্থাপন করতে বলুন-_-জক্রার 
অবস্থ। জানাতে বলুন-_ 

“ওর! সরাসরি যোগাতযাগ করতে পারে ।? 

“পারে তে নিশ্চয়ই । কিন্তু উত্তর পাবে না। মশিং স্টাওই ত! পারে 
-যদ্দি অবশ্যই উত্তরে জানাবার কিছু থাক । অর সেটা তো? 
জেব্র/র কাছাকাণ হচ্ছে ক্রমে । 

“আমএ। পাম সোয়ানসান মানচিত্র থেকে সরে ডাইভিং স্টাণ্ডের 
দিকে এগোলে।। প্রটিং 'টবিলের কাছে মুতের জন্তে থামলো, 
“তুমি যেন কি চাইছিলে, উইল ?” 

বেবান্ন আমার দিকে পেছন ফিরে দাড়ালো, গলা নামিয়ে দিলো, কিন্তু 
আমার শ্রবণশক্তি প্রখর, শুনলাম, ওঁর মুখের অবস্থা দেখছেন, 
ক্যাপটেন ? মনে হচ্ছিলো উনি আপনার গায়ে হাত তুলে বসবেন [? 
“আমারও তাই মনে হয়েছিলো । পসোষানস'ন ফিসফিসিয়ে বললো। 
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ঠ+ আমার মনে হয়, আমি শুধু তর মনের চোখে পড়েছি, 


এই যা।, 
আমি কেবিনে ফিবে বিছানায় গা! ছেড়ে দিলাম । 


ওই ঘে দেখছেন সামনে ওইটাই প্রতিবন্ধক” |, 

উত্তরের পানে দ্রতবেগে চলেছে “ডলফিন” ৷ উত্তর-পূর্ব দিক থেকে 
মাঝারী রকমের ঝাড় ধেয়ে আসছে, ঢেউ উালপাথল | প্রচণ্ড 
ঠাণ্ড] পড়েছে । 

ঈাতে দাত লেগে যাচ্ছে, একটা মোট! কোট পরে, অযেলব্বীনে 
"নিজেকে মুড়ে ধ্রাড়িয়ে আমি । সোয়ানসানের বাড়ানো হাতটার দিকে 
দৃষ্টি মেলে দিলাম। বাতাসের তীব্র গর্জন চাটিয়ে ওর দাতে দাত 
ঘবার আওয়াজ পাচ্ছি। মাইল ছয়েকও হবে ন _একটা দীর্ঘ, 
অপ্রশস্ত ধুসরশুভ্র রেখ৷ চোখে পড়লো । এ দৃশ্য আগেও দেখেছি, 
তেমন দেখার কিছু না-_কিন্তু এ' দৃশ্য মানুষের চোখে সম্পূর্ণ নতুন-_ 
রূপোলী বরফের পাহাড়-_ধেন পৃথিবীর ছাদ...আমর! যেখানে আছি, 
সেখান থেকে শুরু, আলাসকা পেরিয়ে ছনিয়ার অপরপারে। 
খমাদের ওর তল! দিয়েই যেতে হুবে-*. 

অন্কপারে পৌছতে হবে, কয়েক শো! মাইলের রাস্তা--উদ্দেশা, কিছু 
মৃত বা যুমূরু“ মানুষের সন্ধান! কিন্তু তারা কোখার, এই মুহুর্তে-- 
জানা নেই আমাদের । 

উনপঞ্চাশ ঘন্টা আগে যে বেতার বার্থা প্রচারিত হয়েছে, দেইটাই 
সর্বশেষ । তারপর সব নিস্তব্ধ । মস্সিস্টার অবশ্য মাঝের ছটো 
দিন বার্ত। পাঠিয়ে চলেছে, কিন্ত প্রত্যুন্তরে শুধু নিস্তন্ধতাই জুটেছে 
তাদের ভাগ্যে। 

আঠারো ঘন্ট। আগে, আনবিক শক্তি পরিচালিত রুশ জাহাজ 
ড্‌্ভিন! প্রতিবন্ধকের দরজায় পৌঁছেছে, মেট পেরোবার অক্রান্ত 
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প্রচেষ্টা চাঁলফে চলেছে । শীতের প্রারস্তে বরফ ততো ঘন নয়। 
এবং ড্‌ভিনার শক্তিশালী ইঞ্জিন আঠাবো। ফুটে বরফের ঘনত্ব অত্ি- 
ক্রম করবার শক্তি রাখে, অবশাই আবহাওয়া "অনুকূল হলে। কিন্তু 
এ প্রচেষ্টা বুঝি ব্যর্থ হতে চলেছে। ড্‌ভিন! মাইল চল্লিশেক চলার 
পর থেমে গেছে--সামনে তার বরফের প্রাচীর, উচ্চত1 বার বিশ ফুট 
_-ঘনত্বে একশে। ফুট ! 

রুশ প্রচেষ্টা কিস্তু এখানেই থেমে থাকেনি । মাকিনদের সে 
যুক্তভাবে ওই এলাকায় অন্তরীক্ষে উড়েছে তাদের দুব-পাল্লার বোমারু- 
গুলো । বরফের রাজ্যে, হাড়-কাপানে। বাতাস ঠেডিয়ে চলেছে 
তাদের অনুসন্ধ!ন, কিন্তু-_রাডারের সন্ধান মেলে নি। ব্যর্থতার কারণ 
হিসেবে নান! ব্যাখ্য। দেওয়া! হয়েছে--বিশেষ করে বিমান বাহিনীর 
বুদ্ব-ষান বি «২-_যার রাডার তমসার আড়ালে দশ হাজার ফুট 
উচ্চত| থেকে একটা কুটির সন্ধান পেলেও, জানিয়েছে জায়গাটি 
কুটিরশুন্ত হয়ে গেছে... 

কিন্তু, ব্যাখ্যা বাইহোক--কারণ বাই ঘটুক না কেন-_চলমান তুযাবু- 
কেন্দ্র জেব্রা! নিঃশব-'*কোনো দিন বেন সেখানে জীবনের স্পন্দন 
ছিলে! না'".বেন কোনে অস্তিতই ছিলে? না এর কোনে। কালে-.. 


"এখনে থেকে ঠাণ্ডায় জমে মরার কোনে! মানে হয় না। সোযান- 
সান প্রায় চিৎকারের ভঙ্গিতে কথ! বলছে, অন্য আওয়াজ ছাপিয়ে। 
“বরফের দুর্গ যদি ভেদ করতেই হয় আমাদের, তাহলে এখনই কর! 
ভালো ।” পশ্চিমমুখে তাকালো৷ সোয়ানসান, এক প্রকাণ্ড ট্রলার 
'ভাসছে অদূরে--মপিংস্টার অপেক্ষায় রয়েছে, কিন্ত বার্থ প্রতীক্ষা । 
ফিরে যাবে মনিংস্টার এবার-- 

সোয়ানসান তার পাশে দীড়িয়ে থাকা নাবিকটার উদ্দেশ্যে বলে 
উঠলো, “ওদের কাছে এই খবরটা! পাঠিয়ে দাও--জানাও, আমরা 
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অবিলম্বে জলের তলায় ফিরে বাচ্ছি, বরফের ব্যৃহ ভেদ করতে । দিন; 
চারেকের মধ্যে উঠছি না, চোদ্দ দিনের প্রস্তুত থাকছে?” 
আমার দিকে ফিরলো সে, “ওই সময়ের মধ্যে দি আমর] ওদের, 
খুঁজে না পাই--' কথ৷ অসমাপ্ত রাখলো! সোয়ানদান। 
আমি মাথ! হেলিয়ে দিতে, সোয়ানসান বলে চললো, “মনিংস্টার- 
এব সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ । নিরাপদে ফিরে যাওযষার শুভেচ্ছা- 
সহ--. 

ংকেত শুরু হতে অন্যমনস্ক গলায় বলে উঠলো, “ওই জেলেগু.ল। কি 
শীতকালের সময়ট! আর্কটিকে জাল ফেলে মাছ ধরে ?? 
“ধরে !, 
মনিং স্টার থেকে একট! বাতি জ্বলে উঠতে পোয়ানসান বলে উঠলো, 
“কি বললো, ওরা ?' 
“বরফ বুহ ভেদ করার সময়ে সাবধানে এগোনঃ মাথ! বাচিয়ে। 
শুভেচ্ছা! রইলে। বিদায়; 
“সবাই নীচে চলো--” সংকেতের ব্যাপারটা থামতে বললে। সোয়ান- 
সান। মই বেয়ে নামল'ম নীচে, একট ছোট কামরায়। আরও 
হটে! সিডি পেরিয়ে "ডলফিন'-এর কন্ট্!াল-ঘরে পৌছলাম। 
মাইক্রোফোনের কাছে সরে গিয় সোনয়ানসান শান্তত্ববে বলে উঠলো, 
“ক্যাপটেন বলছি । আমরা বরফের তলা দিয় চঙ্গেছি, ডুব 
দিচ্ছি_- | মাইক ছেড়ে দিয়ে বললো, “তিনশে। ফুট । 
আমাদের যাত্রা শুরু । 
মিনিট দশেক পরে সোয়ানসান এলে। | গত ছু" দিনে সোয়ানসানকে 
অনেকখানি জেনেছি, ভালোও লেগেছে লোকটাকে-_ শ্রদ্ধাও 
জেগেছে। জাহাজের বাকি মানুষগুলো ওকে বিশ্বাস করে, রহ্ক,হীন 
বিশ্বাস। সোয়ানসানের জাহাজ-প্রশাসন সম্পকিত সৃহকমী বেনসান 
কিন্ত মানুষের প্রতি তেমন শ্রদ্ধাশীল নয়, কিন্ত--ভারও ধারনা 
সোয়ানসান নৌবহরের জষ্ঠতম সাবমেরিন বিশেষজ্ঞ । আমারও তাই 


৩৩ 


খারণা । এই পত্রিবেশে ওই মানসিকতার মানুষই দরকার । 

“আমর যাত্রা শুরু করছি, ডাক্তার । কি রকম মনে হচ্ছে আপনার ? 
«কোথায় চলেছি জানতে পারলে আরও ভালো লাগতে।-_, 
“ডলফিন'-এর চোখ সবভ্রষ্ঠা । সধদিকেই আছে নজর-_জলের ওপরে, 
নীচে আমর! এখন তিনশো ফুট জলের তলায় ।, 

“আচ্ছা, কোনো সামুদ্রিক জীব-_মানে তিমি-টিমির সঙ্গে সংঘর্ষ হতে 
পারে তো? 

“অন্য সাবমেবি-নর সাঙ্গ সংঘর্ষ হতে পারে) সোয়ানসানের 
ঠোটে হাসি নেই ! “আর, তার ফলাফল-_আমরা ছু'পক্ষই শেষ হজে 
যাবো। শুন্ে যতই দৌড়ঝাঁপ বাড়ক না, জলের তলাটা অভ 
নিরাপদ নয়।, 

সোয়ানসান কন্টোল-ঘরে ঢুকলো, আমি পেছনে । ডাঃ বেনসান 
ব্যস্ত সেখানে, একটা যন্ত্রের ভেতর চোখ চালিয়ে দিংয়ছে। সঙ্গে 
'আর একজন মানুষ । 

“ওট] সাফে স ফ্যাদোমিটার--বরফ-যন্ত্র বললে বুঝতে সুবিধে হয়। 
বেনপানের কাজ কিন্তু ৪খানে নয়, কিন্তু--ওকে কোর্টমার্শাল করা 
ছাড়! যন্ত্র থেকে সরিষে আনার উপায় নেই, যদিও আরও ছু'জন 
দক্ষ চালক রয়েছে জাহাজে ।' 

বেনসান হাসলো, চোখ কিন্তু তার নারি 

প্রতিধ্বনি-মুখর মন্ত্রের মই আর কি। বঃফের রাজ্য থেকে প্রতি- 
ধ্বনিত হবে। ওই যে সরু গাদা রেখাটা দেখছেন--ওট1র মানে-_ 
ওপরে উন্ুক্ত জল। বরফের তলায় ঢুকবো৷ বখন-_যন্ত্রে ধরা পড়বে 
তা, এবং তার ঘনত্বও জানা যাবে। 

“নিপুণ ব্যাপার ।” বলে উঠলাম । 

“তার চেয়েও বেশি । বরাফর তলান্ু ব্যাপারট1 “ডলফিন”-এর কাছে 
জীবন-মরণের । জেত্রার সম্পর্কেও ওই একই কথা । আমরা তার 
“অবস্থান জানতে পারলেও পৌছতে পারছি না, বরফ ভেদ না করে । 
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আর, এই যল্ত্র বলে দেবে কোথায় তা সুক্ষ্ষতম ।' 

খোলা! জল নেই তো৷ কোথাও, এই সময়ে ? 

“পলিনিয়াদ বলে ওটাকে । মনে রাখবেন, বরফ কখনোই নিশ্চল। 
থাকে না। শীতকালেও না। আর, চাপে প্রায়ই বরফ ভাঙ্জে, 
খোলা জল দেখ! দেয়। আর, ছু দিনের মধো এক ফুট। ওই 
পলিনিয়াস-এর একটাতে পৌছতে পারলে, খরুন-দিন তিনেকের 
ভেতরে--পার হতে পারবে |, 

“পর্যবেক্ষপ-গনৃজ নিয়ে ? 

“্াা। আজকালকার সমস্ত আনবিক সাবমেরিনেখাডা! পাল, 
লাগানো আছে, একটাই কারণ তার--উত্তর মেরুর বরফ জয় 
করার ক্ষমতা । তবুও, একটা! প্রতিক্রিয়! হয়ই__, 

“কি প্রতিক্রিয়। হয়? তাড়াতাড়ি এগোলে প্রেসার হাল-এর কিছু 
হয়কি? ওটা তোজানি সমুদ্র-তাপ বা লবনাক্ত পরিবেশে হয়-- 
শেষ মৃহুত্তে সুক্ষ্ম বরফ-রেখা থেকে যেন সরে এলেন, মনে হবে ।" 
“এই । বা বললেন-__শেষ মৃহথ্তর ব্যাপার । ওসব নিয়ে চিন্তাই 
করবেন ন! আদৌ, বলা তে। দূরের কথ|, এ' কাজে ছুঃম্বপ্নের ব্যাপারটা 
আর ঘটাতে চাই ন।, 

আমি তীক্ষ-চাখে ভাকালাম ওর দিকে, সোয়ানসান আর হাসছে না। 
গল। নামিয়ে দিলে! সে, “বরফের রাঁঞ্জ্ে ঢোকার পর ফিট. থাকবে, 
এমন কেউ আছে কিনা “ডলফিন*-এ, মনে হয় না। আমিও থাকবো 
না জানি'। ডলফিন ছুনিয়ার সের! জাহাজ-_ডাক্তার, তবুও তারও 
যন্ত্র বিগড়োতে পারে । আমর! ডুব মেরে ডিজেলে কাজ চালাই। 
অবশা, ডিজেলে বাতাস দরকার-_-আর বরফের রাজ্যে বাতাস মিলবে 
না। অতএব, পলিনিয়া...বঞ্করের এই সময়ে যার স্ুধোগ অভি 
সীমিত--ব্যাটারী যতক্ষণ আছে ''বা-"* 

“এসব শুনে যথেষ্ট উৎসাহিত হচ্ছি বললাম । 

“তাই বুঝি? সোয়ানসানের ঠোঁটে হাসি, “কিন্ত, এসব কখনোই, 


ঘটবে না। তা, ওস্তাত কি করছে ওদিকে -_বেনসান, কি খবর ?, 
বেনসানের দিকে ঘুরলো। সোয়ানসান । 

“গর ভো1--প্রথম চলমান চাঙড। আর একট, তারপর আরও 
একট1। দেখে যান, ডাক্তার ।” 

দেখলাম। কাগজে ষে স্টাষঈটলসের আচড পড়ে চলেছিলে৷ হিস হিস 
শব্দে তা এখন ক্ষীণতর-_সমাস্তরাল রেখ! মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রেমে। 
বরফের চাঙড়গুলোকে ফেলে আসছি পেছনে...আর একট আচড-.. 
আর এক চাঙড অদৃশ্য '-দেখেছি...রেখাগুলো। ক্রমে ক্ষীণতর--*পরে 
অনৃশা হলে।--" 

«এইবার, আমরা গভীরে চলে যাবো...অনেক গভীরে--" 


কমাগ্ডার সোয়ানসান বলেছিলো ভাড়াছুড়ে! করে কাজ হাবে, এবং 
অক্ষরে অক্ষরে ৩] বুঝিয়ে দিফেছে সে। পরের সকালে জাগলাম, 
একটা জোর ঘুম দিয়ে হঠাৎ কাধের ওপর একটা হাত পড়তে, 
চোখ মেলে চাইলাম । আলোয় চোখ সয়ে আসতে লেফটেনান্ট 
হ্থানসেনকে দেখতে পেলাম! 

“সুন্দর ঘুমটা ভাঙাবার জন্মে হুঃখিত, ডাক্তার । এইট! দেখুন _, 
উৎফুল্ল গল। হ্যান্দেনের | 

“এট! কি? বিরক্তির গলায় প্রশ্ন করলাম । ৮৫০৩৫? উত্তরে, ১১*২০৯ 
পুবে--জেব্রার শেষ অবস্থানের জায়গ। 

“পৌছে গেছি? ঘড়ি দেখলাম, অবিশ্বাসীর গলায় আবার বলে 
উঠলাম, আমরা পৌছেগেছি তাহলে ? 

“আমর। বসে ছিলাম না-আ'মুন, ক্যাপটেন আপনাকে আমাদের 
কাজ দেখবার জন্তোে ডাকছেন, স'বনয়ে জানালো হানসেন। 
“নিশ্চয়ই । গিলকিন? যখনই এবং যেভাবেই জেব্রায় পৌষ্টোক, আমি 
সেখানে উপস্থিত থাকতে ব্যাগ্র ), 


হানয়েনের কেবিন ছেড়ে আমর! প্রায় কণ্ট্যোল-ঘরের কাছাকাছি 
পৌছেছি এমন সময়ে একট! প্রচণ্ড আলোড়নে পড়তে পড়তে 
সামনে শিলাম। বেলিং ধরে ফেললাম কোনোরকমে । 

কোনে সাবমেরিনে এই অভিজ্ঞঙ। হতে পারে, এটা ্বপ্লাতীত 
আমার কাছে। 

সেফটি বেলটগুলোর প্রযোজন পরিস্কার হলে। এবার । 

“ক হঞেছেটা কি? সামনে জলের মধ্েকার কোনো বাধা এড়ানে। 
যাচ্ছে কি?” 

পলিনিয়ার ব্যাপার মনে হচ্ছে । মানে, বরফ যেখানে অতি সুক্স, 
সেখানকার কিছু । ওষ্ঈরকম !কছু দেখতে পেলে লেজ-:গাটানো 
কুকুরের মত ছুটে ফিরতে হয়। জাহাজের লোকদের কাছে জন- 
প্রিয়তাও বাড়ে, বিশেষ বার কফি বা স্থ্যপ খাচ্ছে এই সময়ে 
কন্টেল-ঘরে ঢুকলাম আমরা । কমাগ্ডার সোয়ানসান আর নেভি- 
গেটার হুমড়ি খেয়ে পড়েছে প্লটিং টেবিলে । আবে! দুরে, সাফেস 
ফ্য'দোমিটারের কাছে একট লোক বরফের ঘনত্ব সম্পকে কিছু সংখ্যা 
পড়ে চলেছে-_শান্ত, নিরুত্তাপ গলায়। কমাগ্ডার চোখ তুলে 
তাকালো, 'মনিং ডাক্তার ! মনে হচ্ছে আমরা এখানে কিছু 
পাবো) 

হ্তানসেন এগিয়ে গেলো টেবিলটার দিকে । উকি দিলো । উকি 
দেবার মত অবশ্য তেমন কিছু ছিলে! না। গ্লাসের ফাক দিয়ে একটা! 
ক্ষুদে আলোকবিন্দু চোখে পড়ছে । কালো রেখা সা কাগজ জুড়ে। 
পেনাদলের আচড়। তিনটে লাল কালির আচভও পড়েছে, তার 
ওপর চিকে মারা । ছুটো প্রায় গায়ে গা! লাগিযে। 

হ্ানসেন ৩খনে। কাগজের ওপর হুমড় খেয়ে আছে, বরফ-যস্ত্রের 
চালক চেঁচিয়ে উঠলো -_মার্ল ।, 

মুহতে কালো পেনসিলের বূং বদলে লাল হলো, চার নম্বর পড়লো । 
--এক ঘন্টা সময়ের মধ্যে এই বরফের ফাকে ঢোকা! গেলো। 
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“আরও, উত্তরে পৌছবার পর, সুযোগ কমতেই থাকবে । আচ্ছ' 
চেষ্টা করে দেখাই যাঁক--গনভিবেগ কত ? 

“এক নট-_ঘল্টায়--, বেবানের জবাব এলো। 

“অল ব্যাক ওয়ান থার্ড-- |” সোয়ানসানের গলায় যেন কোনো 
নির্দেশের উত্তেজন। নেই-_কিন্তু তাতে প্রতিক্রিয়ার বহরে দ্রুতঙা 
রইলোই। তার বার্তা চলে গেলে! ইঞ্জিনঘরে, বায়ে পুবে। রাডার |” 
সোয়ানসান প্লটিং কাগজের সামনে, সেই ক্ষদে আলোক বিন্দুর 
ওপরই চোখ ভার, পেনসিলট। দীর্ঘায়িত তিকোণের কেন্দ্রে ফিরলো । 
চারটে চিকের ফাকে । “অল স্টপ- রাডার জাহাজের মাঝে । 
সামান্য নীরবতার পর, “অল আহেড--ওয়ান থার্ড । নো--অল 
স্টপ 1, 

“স্পীড জিরো--? রেবার্ন জানালো! । 

“একুশ-__বিশ ফ.্ট-ডাইভিং অফিসারের দিকে ফিরলো সোয়ানসাস, 
“কিন্তু ধীরে, খুধ আস্তে-_, 

কন্ট্োল কেন্দ্রে মুহু গুঞ্জনের আওয়াজ উঠলো । হ্যানসেনকে প্রশ্ন 
করলাম, “ভারী কিছু তুলছেন ?” 

মাথা ঝাকালে। হযানসেন, “বাইরে বের করে দেওয়া সাবমেরিনের 
তলাট। স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা ।” 

পাম্প বন্ধ হলে! । ট্যাঙ্কে জল ঢোকার শব্দ উঠলো, ডাইভিং অফি- 
সার জলের তোড় কমিয়ে দিলো, ভ্রমে শব্দ মিলিয়ে গেলো! । 

“এই গাঢ় আধারে কি দেখতে পাবেন আপনারা আশা করেন ?, 

বলা মুক্কিল। হয়তো চাদ দেখবো, বা শুধুই তারা । তারার 
আলো ও হতে পারে-_' 

+ওপরে বরফের ঘনত্ব কত মনে হয়? 

“ধাধার প্রশ্ন, স্তর । বলতে পারবো না । চার থেকে চল্লিশ ইঞ্চির 
মধ্যে কিছু একট1। সোয়ানসানের দ্িকে ফিরে মাথাটা! ঝাকালো, 
'ব্যাপায় স্ববিধের মনে হচ্ছে না-পেরিসকোপ নিয়ে যেভাবে 
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নাড়াচাড়া! করছে ক্যাপটেন, মনে হচ্ছে কিছু একটা খুঁজে পেতে বেগ' 
পেতে হচ্ছে ।, 

সোয়ানসান সোজা হয়ে ধ্াড়ালো, “যমরাজের মুখের মত কালো 
সব, ফ্লাডলাইট জ্বালো-__; 

ঝুঁকে পড়লে। সোয়ানসান। কয়েক মূহুর্ত পরে বলে উঠলো, “মটবের' 
সাপ যেন, হলদে--বেশ ঘনই মনে হচ্ছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে ল। 
একট। ক্যামেরা! পাওয়া যাবে ?? 

হ্যানসেনকে একটা সাদ পর্দার দিকে পা নাড়াতে দেখলাম । ভড়িং- 
প্রবাহ বন্ধ টি, ভি ক্যামেরাট। যে ভাবে খুসী ব্যবহার করা যায়। 
হ্যানসেন জানালো, বাঁজারের সেরা জিনিষ । জলের যে অবস্থা তাতে 
ফ্লাডলাইটে সবই অস্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে । কুয়াশার মধ্য দিয়ে চললে যে' 
অবস্থা হয় 

ক্রাভলাইট নিভিয়ে দাও -_ সোয়ানসানের গল! এলো।। পর্দার 
ছবি মিলিয়ে গেলো । 

“জ্বাোলো আবার-_, 

একই দৃশ্য। ছাড়া ছাড়া ধূসর অম্পষ্ট কুয়াশার ছবি। সোয়ানসান' 
দীর্ঘশ্বাস ফেললো! বড় করে, হ্যানসেনের দিকে ঘুরলে! সে, “বলো 
জন? 

“কল্পনা করার জন্যে যর্দ আমাকে টাকা দেওয়ু। হয় ভাহলে বা দিকের 
কোণে মান্ভলের চুডোটা করন! করবে! / সতর্ক গলায় বললে! 
হ্যানসেন। “জায়গাটা! বড অন্ধকার, তাই না! ক্যাপাটেন ? 

“রুম রঙ্গে শব্দটা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । সোয়ানসান্রে গল পরিস্কার, 
উদ্বেগের লেশমাত্র নেই তাতে । কেদারায় বসে কথা! বলছে 
বেশ সে। 

“আমর! কি মোট.সুটি একট। অবস্থায় এসেছি ? 

“বল৷ শক্ত । রেবার্ন কাগজ থেকে মুখ তুললো । 

'স্যাগ্ডী্প কি বলছে! ? বরফ-যস্ত্রের দায়িত্বে যে লোকট। তার দিকে. 
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তাকালো সোষানসান । 

“পাতলা বরফের স্তর, স্তার। এখনে অনেকগুলো স্তর । 

“ঠিক আছে। কাজ চালু করে!। পেরিসকোপ নামিয়ে দাও ।, 

পাম্প চালু হলো। কন্ট্োল-ঘরের চারপাশে চোখ বোলালাম । 
সোয়ানসান ছাড়া আর সকলের মুখে উত্তেজনা ছড়ানো ৷ রেবার্নের 
মুখে ঘাম চপচপ করছে। স্যাণ্ডাসের গলা মৃছ, কিন্ত কাপছে। 
বাতাসে টেনসান। হ্যানসেনের দিকে ফিরে আত্তে বললাম, “কাউ- 
কেই তো তেমন খুসী দেখছি না, আর রাস্তাও তো! এখনো! একশো!' 
ফ.টবাকি। 

চল্লিশ হয়েছে ষাট বাকি । ঘনত্ব মাইনাস করে ।, 

“কি দাড়ালো বুঝলেন ?' 

«মানে, আমারও ভাববার সময় হয়েছেঃ বলছেন ?: 

হ্যানসেন হাসলো, কিন্ত হাসির রেখা! পড়লো! না ঠোটে । আমাক 
অবস্থাও ভাই। 

নব্বই ফ.ট-_+ ডাইভিং অফিসার বলে উঠলো] । 

“সুষম বরফের বাজ্য। স্যাণ্রার্স ওর গল। নকল করলো । “ডেক- 
এর ফ্লাড নিভিয়ে দাও, মাস্ভলেরুট1] থাক। আর ক্যামেরাও 
চলুক ।' | 

“অল ক্লিয়ার ' সোনার-অপারেটারের গল! পাওয়া গেলে।। নীরবতা । 
“না, ধরুন-ধরুন ! পেছন দিকের সঙ্গে যোগাষে'গ করুন-_ 

“কত কাছে? সোয়ানসান উদিগ্ন। 

“অনেক, অনেক কাছে ।' 

“আরে, জাহাজ যে লাফাচ্ছে !' ডাইভিং অফিসার টেঁচিয়ে উঠলো! । 
“আশি-পচাত্তর--” ডলফিন আরও শীতল জলে ভাসলো। 

“ভারী বরফ--ভারী--” স্যাণ্ার্স উদ্দিগ্ন গলায় বলে উঠলো 1 বস্তা-- 
জরুরী! সোয়ানসান এবার সত্যিকার নির্দেশ দিলো! | 

কিন্ত বড় দেরী হয়ে গেছে । সার! সাবমেবিনটা ঝাকানি খেলো, 
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বরফের পাহাড়ে আছড়ে পড়লো “ডলফিন? । 

পড়তে লাগলাম আমরা, ছশো ফ.ট- আড়াইশো-_পড়ছি...কাবো 
মুখে কথা নেই...পাথর বনে গেছি। পুষ্টি সবার ডাইভিং স্ট্যাণ্ডে। 
ওদের মানসিক প্রতিক্রিয়া! মাপার জন্যে টেলিপ্যাথির আশ্রয় নেওয়ার 
দরকার নেই। 

বিপর্যস্ত অবস্থার সম্মুখীন “ডলফিন” । জলের গভীরে একদিকে পাহাড় 
অন্যদিকে মাথার ওপরের বরফের পাহাড়...এই অবনমনের শেষ হবে 
যখন জলধানের প্রতিটি মানুষের কবর হয়ে যাবে। 

তিনশো ফ.ট--ডাইভিং অফিসারের গলা এলো? “সাড়ে তিনশো-- 
গতি কমে আসছে", 

“ডলফিন-এর পতন অব্যাহত, এমন সময়ে রলিংস কণ্ট্টোল ঘরে 
ট্ুকলো! ৷ একহাতে যন্ত্রপাতি, অন্ক হাতে নান! মাপের বাতি, ঝুড়িতে । 
এট] কিন্তু অস্বাভাবিক ব্যাপার |, 

রলিংস যেন কাগজের ওপরের চুরমার হয়ে হাওয়া বাতিটার 
উদ্বোস্টে কথা বলছে। সারাতে বগলে! সে সেটা নিয়ে, প্রকৃতির 
বিরুদ্ধে যাওয়াটা! আমি সব সময়েই মানতে চেষ্টা করেছি । এসব 
-জলের গভীরে যাওয়াট। মানুষের কাজ নয়। আমার কথাগুলে! 
ভালো করে খেয়াল করবেন, এসব নয়া আবিস্কারের ভবিষ্যৎ 
'অন্ধকর |” 

বুকনি না থামলে তোমার ভবিষ্যতও আধারাচ্ছন্প !' সোয়ানসানের 
গল তিক্তভায় ভরা । কিন্ত ভং'সন! নেই । 

সোয়ানসান মাইক্রোফোন তুলে দিলে। এবার, “কাপটেন বলছি। 
সংঘাতের বাাপারটার জন্থো দুঃখিত। ক্ষতির পরিমাণ অবিলম্বে 
জানান 

পাশের একট। বাক্স থেকে সবুজ আলো! জলে উঠলো । সোয়ানসান 
বাতির বোঙামে হাত রাখলো, ডেক-এর মাইক থেকে গলা 
এলো, “দমাবেশ-কক্ষ থেকে বলছি। জাহাজের পেছন দিকটায় 
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সমাবেশ কক্ষ । 

“ধাকা আমাদের এখানে সরাগরি লেগেষ্টে। মোমবাতি লাগবে কিছু 
তবু মাথার ওপরে চাঁদ আনে এখনো ।' 

ধন্যবাদ লেফটেনান্ট। তাহলে অবস্থার মোকাবিলা করতে 
পারবেন, বল্লেন ? 

“নিশ্চয়ই পারবো ।, 

সোয়ানসান আর একট বোতামে হাত রাখলো, “পেছনের ঘর? 
আমরা কি এখনো জাহাজের জঙ্গে যুক্ত আছি? একটা সত্তক্‌ 
গল! পেলো সোয়ানসান। 

হই), আছেন। সোঠানসান আশ্বস্ত করলো তাকে। “কিছু 
জানবার আছে ?' 

ক্কটল্যাণ্ডে ফিরবো এক গাঁদা ময়ল। জ্ঞামাকাপড় তিয়ে, কারণ 
ধোলাই কল বিগড়েছে, এটাই শুধু জান।খর ” 

সোয়ানসান হেসে বোতাম টিপে দিলো । সে শান্ত এখনো | ঘাম- 
শোষণের এক আশ্চর্য ক্ষমতা তার চোখমুখে। আমার তো। মনে 
হচ্ছিলো! মানের তোয়ালে দরুকার একট। | হাান্সেনের দিকে ফিরলো 
সোয়ানসান; “ছুর্ভাগ্যই বলতে হবে যেখানে শআ্রোত থাকার কথা 
নয়, সেখানে আত; যেখানে 'ভাপমাঞার অনুপাত থাকার কথা নয়, 
সেখানে তাত | আর পাহাভ ঝডেছে যেখানে ত1 থাকার কথা নয়। 
আর জলের অন্থচ্ছতার কথা ছোড়েই দিল/ম। এই পল্গিনিয়ার 
ব্যাপারুড। পে বুঝতে হবে। নববষ্ট ফের পে পৌছনোর 
আগে সামান্য সতর্কতামূলক ব্া-ন্যবস্থা! 

“হা! স্তর, তাই-ই দরকার। এখন কথা হালা, আমাদের করার কি 
আছে? 

*৪ই। জাহাজ উপর দিকে তুলে, আবার চেষ্টা চালাবো॥ 


ডলফিন উঠতে শুর করলো । 

'একশো বিশ ফ.ট-_? ডাইভিং অফিসারের গল! পাওয়া গেলে! 
আবার, “একশে। দশ---' 

“ভারী বরফ, এখনে ভারী---স্যাগ্ডার্প গলা মেলালে!। 

মস্থরগতিতে উঠে চললো ডলফিন। 

কন্ট্টোলঘরে বসে আমম প্রতিজ্ঞা করলাম, এর পরে কখনোই 
স্নানের তোয়ালে ভোলা চলবে ন। 

সোয়ানসানের গলা পেলাম, “আমরা যদি চলমান তুষারের গঠ্তিখ্গে 
অতিরঞ্সিত ভেবে থাকি, শাহলে-সভয়ে জানাচ্ছি-_-আরও 
সংঘর্ষের মুখোগুখি হতে হবে আমাদের । রুলিংস-এর দিকে 
ফিরলে। সোয়ানসান, থার্তি মেরামত করে চলেছে সে। 

“আমি বদি আপনার জায়গায় থাকত/ম, আপাতত চলাচলের 
খ্যাপারট। বন্ধ রাখতাম। মুহুর্তের মধ্যে হয়তে! আমাদের সমস্ত 
কিছুই গোড়া থেকে শুরু করতে হতে পারে । আর, বাড়তি ব্যবস্থাও 
তো। নেই জাহাজে ।, 

'একশো। ফট | ভাইভিং অফিসারের গলা কিন্ত তার চোখমুখের 
মত ততে। অথুসী নয়। 

“জল পরিস্কার হচ্ছে--. 

হ্যানসেন হঠাৎ বলে উঠলো । “দেখুন” জল সরে যাচ্ছে, যদিও 
নাটকীয়ভাবে নয়--তবু যথেষ্ই পরিমানে । টিভি পর্দায় পালের চূড়ে' 
অনেক পরিস্কার এখন। পরপর, আরও কিছু দেখতে পেলাম-- 
ভারী-_কুংসিত চেহারার বরফের সমাবেশ। পালের বারো ফ,টের 
মধ্যে-_ 

ট্যান্‌কে জল ঢুকতে লাগলো । ভাইফিং অফিসারকে তার কাজ বলে 
দিতে হলে! না। এরুতগামী--উত্তোলকঘন্ত্রের মতে! উঠে গেছ্ছি 
আমরা--জলের এক পৃথক স্তরে, যে কোনো সাবমেরিনের 
"অভিজ্ঞতার পক্ষে তা অনেক-ই। 
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“নববই ফ.ট-” তথ্যসরবরাহ চললো । উঠে চলেছে ডলফিন। 
আরও জল ঢুকলে! । ক্রম আওয়াজ মিলিয়ে গেলো আস্তে । 
সোয়ানসান টিভির দিকে তাকালো, “এইখানেই রাখো জাহাজ । 
“আমরা ক্রমে রে'রয়ে আপছি_-তাই না?' 

ই) ফ ন্ট ছুয়েকের তফাৎ রয়েছে”, 

“জায়গা তো ভেমন নেই, স্যাণ্ডার্প ?” 

“এক মনিট, স্যার । ছবিটা কেমন মজার মনে হচ্ছে ধেন, ঠিক 
আছে--আমর1 বেরিয়ে গেছি” তার গলায় উত্তেজন। চাপ! 
রইলো] পা, 'পাঙংলা বরফের স্তর !' 

'আমিও তাকালাম পর্দার দিকে । ঠিকই বলেছে। বরফের পাঁচিল 
চাখে পড়লো, ভার খাড়। প্রাস্তও । সবে যাচ্ছে জল স্বচ্ছ--করে 
দিয়ে... 

'আন্তে-বরফেবু পাঁচলের একপাশে ক্যমেবাটা থাক--এবার 
উঠতে খাকো-ঘ।খো- 

পাম্প চালু হলো! সশব্দে । গজ দশেক দূরে বরফের পাঁচিল আমাদের 
পাশ দিষে নেমে যেতে লাগলে।। 

'পঁচাশি ফট ।' 

ডাইভিং অফিদার তার কাজ করে চলেছে। 

“ভাড়াছড়োর কিছু নেই--আমরা কতকটা নিরাপদ এখন।' 
পঁচাত্তর ফট । 

পাম্প বন্ধ হলো । ট্যাঞ্কে জল আসতে লাগলো । 

“তুর ॥ 

আরও জল। 

ডলফিন এবার বিশ্রাম নিজে 

নুন্দর কাজ হয়েছে। 

সোয়ানসান ডাইভিং অফিসারের দিকে ফিরলো, “বরফের চাওড়ে 
একটা ধাক্ক। দ্বিয়ে দেখা বাক এবার ।' 
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পাম্পের গুঞ্জন উঠলো জল বেরোলে1--প্লবলতী। বাড়ছে জাহাজের ।. 
বরফ কিন্ত নড়লো না। সময় বয়ে চলেছে_-আরও জল ছাড়া 
হলো--না, কোনো! প্রতিক্রিয়া নেই। 

হানসেনের দিকে ফিরলাম, নরম গলায় প্রশ্ন করলাম, “ভাবের 
ব্যাপারটা! নিয়ে ভাবছেন মন কেন? প্লবতা বাড়ছে, কাজেই, 
বরফের ঘনত্ব যদি চল্লিশ ইঞ্চিও হয়, তাহলেও টিকবে না ।, 

“বোতলের ছিপির মত উঠে যাবে ডলফিন-_প্রেসার হাল দিযে কাজ 
করাতে হবে। তা, আপনি কি জীবনের থাকি দিনগুলো এখানেই 
কাটিয়ে দিতে চান?” 

না। আমি তা চাই না। চুপ করে রইলাম। সোয়ানসানকে 
দেখলাম, ডাইভিং স্ট্যাপ্ডের দিকে হেঁটে গিয়ে দাড়াতে । দৃষ্টি ভার, 
পরিমাপক যন্ত্রের দিকে । ওর সম্পূরক আমার একটা ধারণ। ক্রমেই 
বদ্ধমূল হচ্ছে--লোকট। সহজে হেরে যাবার নয়। 

“যথেষ্ট হয়েছে। আমরা এই চাপ ঘাড়ে করে এগোই যদি, আমাদের, 
বিমানের সাহায্যে নিতে হবে। এই বরফ আমরা যা ভেবে 
এসেছি, তার চেয়েও শক্ত । আশি ফ.টে নাও-_ 

“ডলফিন'-এর ছুশোচল্লিশ টনি বাতানুকুল যন্ত্রটির প্রতিষ্ঠাতা যেই 
হোক তাকে চালান করে দেওয়া উচিৎ। 

বাতাস গরম হয়ে আসছে, ভারীও । চাখ্দিকে চোখ চ।ইলাম, 
আমার মত আর সকলেও বাতাসের অন্বস্তিবোধ করছে কিনা- হ্যা, 
সবাই । ব্যতিক্রম শুধু সোয়ানসান, তার সিলিগ্ার সঙ্গেই রয়েছে। 
আমার মাথায় ভাবনা ঢুকলো! । "ডলফিন? ঠৈরী করতে বার কোটি 
ডলার খরচ পড়েছে--এট। ভার মনে আছে তো? 

হানসেনের চোখ ছুটে! ছোটে! ইয়ে 'এসেছে, উদ্বেগের স্বাক্ষর তার 
চোখেমুখে । এমন কি আপাত নিরুঘ্িগ্র মানুষ রলিংসও থুতনিতে 
হাত বোলাচ্ছে, থাবার মত হাতট। তার । 

সোয়ানসানের কথায় নিস্তদ্ধতা ভাঙলো, ছোট ছোট শব্দগুলো... 
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যেগুলো এখন স্পঞ্৯-সে শব ক্রমে মিলিয়ে গেলো জলের 
শবে..ট্য।ম্কথুলে। ভরে উঠেছে-- 

আমাদের চোখ পর্দার দিকে। ট্যাঙ্ক ভরে চলেছে এবং চূডে। 
আর বরফের মধো একটা ফাকের স্থট্ি হচ্ছে! পাম্পের গুঞ্জনও 
শুক হলো, অবতরণের গতি নিয়ন্ত্রিত করে। পর্দার আলো 
ক্ষীয়মান হয়ে এলো। আমরা থামলাম। 

“নাও চলো-_-ওই তরঙ্গে পড়ার আগেই কাজ সারতে হবে)” 
সোয়ানসান বলে উঠলো ৷ 

চাপা বাতাসের হিসহিস্‌ গর্জনের শব উঠলো, ভারী ট্যাঙ্কে জল 
উঠছে। ডলফিনের গতি উধ্বমুখী হলো, অলস গতি। বরফের 
গায়ে পড়া আলোকবিন্দু সরু হয়ে এলে, উজ্জ্বল! বাড়ছে... 

“আরও বাতাস"_-সোয়ানসান, বলে উঠলো । 

উধ্বগতি বাড়ছে । বরফের ফাক দ্রুত বন্ধ হয়ে আসছে। পনোবো 
ফুট, বারো।...দশ-"- 

'আরও বভাস-_- সোয়ানসান বলে চলেছে। 

নকশার টেবিলে ঝুকে পদ্ণার দিকে চোখ ফেরালাম। বরফ শেষে 
আসছে--আমাদের কাছাকাছি হচ্ছে। হঠাৎ কেঁপে উঠলো পদ 1, 
নাচলে। কিছুক্ষণ--সেই সঙ্গে জাহাজও ছুলে উঠলো, বাতি শিভে 
গেলে। | পর্দায় একই দৃশ্ঠ ফুটলো। আবার ক্রমে পাল অদৃশ্ব 
হলে)...অন্বচ্ছ শূন্যতা তার জায়গা দখল করলো! । 

ডাইভিং অফিসারের ক্লান্ত গলা ভেসে এপো-_ এখনে। উদ্বেগ ছি 
সে গলায়, “চলিশ ফ.ট-_চল্লিশ_ আমর] বেগিয়ে এসেছি-? 
সোয়ানসান এবার সবিনয়ে বললো, “তাহলে দ্যাখো, দরকার ছিলো 
শুধু একটু একান্তিকতার ৷ 

ছোটখাটে। গোলগাল চেহারার লোকটার মুখের দিকে ফিরলাম, 
সোয়ানসানের খুসী-মেজাজের তাকিয়ে ভাবলাম--এর আগেও 
বহুবার যে ভাবন! আচ্ছন্ন করেছে আমার মন, হুনিয়ার তাবৎ শয়শৃগ্ত 
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মানুবগুলে। ঘ্দি আরও সক্রিপ্ন হতো. 

মন থেকে অহংকার দূর করে দিলাম । গা থেকে রূমাল বের করে 
মুখটা মুছে নিয়ে প্রশ্ন করলাম সোয়ানসানকে, “এই ধরণের ব্যাপার 
কি প্রায়ই ঘটে থাকে ?, 

' “সৌভাগ্যবশত, বোধ হয় না'-_হাসলো। সে। ডাইভিং অফিসারের 
উদ্দেশে বললো, “পাহাড়ে যখন নিজেদের একবার প্রতিষ্টিত করেছি, 
বাধন যেন শক্ত হয়--, 

আরও কয়েক মুহুর্ত কাটলো ! ট্যাঙ্কে চাশ। বাতাস ঢুকলো আর এক 
দফা। ডাইভিং অফিপার স্বস্তির গলায় বলে উঠলো, “আর নেমে 
যাওয়ার ভয় নেই, ক্যাপটেণ।, 

“পোঞ্সকোপ লাগ।ও--, 

আবারও রূপোল। নল উঠে এলো । সোয়ানসান হাতলের কবজ! 
ভশাজও করলো না এবার; চোখ চালিয়ে দিলো । পরে সোজা 
হযে ধাড়ালে। সে, “নামিয়ে দাও --, 

“ওখানে ঠাণগ্ডাটা বেশি, তাই না? হ্যানসেন জিজ্ঞে করলো । 
মাথ! হেলালে! সোয়ানসান। হা।, জল জমে বরফ, কিছুই চোখে 
পড়ছে না।, আবার ভাইভিং অফিসারের দিকে ঘুরলো, চল্লিশেই 
ঠিক আছে? 

“গ্যারান্টিভ, স্যর-_সেই সঙ্গে ভেসে থাকার ব্যবস্থাও পাকা, 

'€বেশ । কোয়াটণর মাস্টারের দিকে ফিরলো! সোয়ানসান । লোকটা 
তাবু ভেড়ার চামাবু কো গায়ে গলাবার চে চালাচ্ছে, “এলিস, 
একটু বিশুদ্ধ বারু সেবনের ব্যবস্থা কর। যায় না ?' 

“এখুনি করছি স্তর ।” কোতার বোতাম লাগালো এলিস, “একটু 
সময় নেবে হয়তে।__ 

"মনে হয় না! ভাঙা বরফের টুকরো হয়তো ছড়িয়ে রয়েছে সেতু 
জুড়ে, তাহলে ও-. 

পাটাতন সরানোর আওয়াজ কানে এলো, পরে খিলের আওয়াজও । 
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'আরও দূর থেকে আরার ঢারুনি সরানোর শব্দ...এলিসের গলা 
এলো) “ওপরে সব ঠিক... 

“বেতারের এরিয়েল তোলা, জন-_বাতণ চালিয়ে যা আঙ্গুল ধরে 
না যাওয়া পর্যন্ত । আমর] এখানেই আছি এবং থাকবোও । চলমান 
তুষারকেন্দ্র জেব্রার অবরোধ মুক্ত করতে হবে-_ 

“যদি অবশ্ট সেখানে কেউ বেঁচে থাকে- মান গলায় স্মরণ করি 
দিলাম । 

হা ত। অবশ্যই- সোধানসান আমার দিকে তাকাতে পারছে না, 
“তা, বটে; 


এক ভয়াবহ গুথবীর ভয়ঙ্কর চিন্তা আমার মাথায়-স্ক্যা্ডিনেভীয় 
উত্তরপুরুষদের চিন্তা । কিন্তু ওঁরা তো শুধুই স্মৃতিভারে ভারাক্রাস্ত 
হয়েছেন। আমাদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। জানি না এব কোনটা 
নুলভ | প্রাচ্যের মানুষের কাছে এ নরকের ধারণ! কিছুট। স্বত্তিকর-_ 
অন্তত, কিছু উষ্ণতার ছোয়া মিলবে সেখানে । 

কিন্তু, এখানে নেই উষ্ণতার বিন্দুমাত্র আভাস! রলিংদ আর আমি 
আধঘন্টা ধরে ভলফিন-এর ডেক-এ দ্াডিয়ে-ঠাণ্ডায় জমে বাচ্ছি'" 
একটু একটু করে । কাঠের করতালের তানে দাতে দাত মিলে যাচ্ছে 
আমার্দের। এই সময়ের সবটুকুই কেটেছে বাত? প্রচারে- চলমান 
তুষারকেন্দ্র জেত্রার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ব্যর্থ প্রয়াসে । 

কমাগ্ডার সোয়ানসানের কাছে আমার প্রস্তাব দিলাম £ “ওর! যদি 
আমাদের বতার প্রত্যুত্তরে কিছু জানাতে অক্ষম হয়, তাহলে তাদের 
বেতার ব্যবস্থা বিধ্বস্ত, এটাই ধরে নেওয়া যায়--এবং সেক্ষেত্রে 
বিকল্প কোনো উপায়ে তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া, 
সম্ভব। মাধ্যম--রকেট । বেতার সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছলে রকেটের 
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আশ্রয় নিতে পারে ওরা, কারণ তুষারকেন্দ্রগুলোতে এ ধরণের 
রকেট রাখার নজীর আছে। 

সোয়ানসান আমার প্রস্তাবে সম্মতি জানালো, শুরু হলে। পাহারা! 
রূলিংস আমাকে সঙ্গ দিতে রাজী । 

একটা লাগুক্কেপ--বিচিত্র দৃশ্যবলী ! যদি আদে একে কোন 
দৃশ্যের আখ্যা দেওয়! যায়। বিবর্ণ, বন্ধ্যা, বৈশিষ্টহ'ন এক দৃশ্য. 
এবেন অন্ত এক জগৎ । অতিপ্রাকৃতিক, অপাধিব, ভীতিকর দৃশ্যপট | 
মেঘহীন আকাশ, তার! নেই কোথাও । 

এটারও ব্যাথ্যা পেলাম না। দক্ষিণ দিগন্তে চোখে পড়ে শুধু 
এক ভীরু, কুয়াশা ঘেরা টাদদ। তার আলোয় রহস্য স্যর 
করে চলেছে তুষার চুড়োয় আধরী পরিবেশ। চাদের 
আলো যে অংশে সরাসরি পড়েছে, সেখানেও তা ম্লান, কারণ 
বরফের আস্তরণ হাজারে! ঝড়ের ভাগুবে মাজিত, ক্ষভবিক্ষত ও | 
কিন্তু, এতো! চোখের মায়া! নয়, কল্পনাও নয়। তৃষার-ঝড়ের প্রতি- 
ক্রিয়া় ঘটে চলেছে বাতাসের খেলা, কখনো ঝোড়ো, 
কখনে। বা নিস্তেজ। সেতুর তাপ এখন ২১ ফারেনহিট ৫৩- 
তুষারাংকে। 

আমি যদ্দি স্বাস্থা পরিবর্তনের কোন। জায়গার পব্ধিদর্শক হতাম, 
তাহলে স্বীকার করবে। এ-জায়গা সম্পর্ক অগ্পই আগ্রহ হতো। 
আমার । 

রলিংঘ আর আমি চালিয়ে গেলাম অধৈর্য প্রশ্টীক্ষা। গগল.স 
পরিষ্কার করে চলেছি মৃহ্যু'হ--কারণ, ওই দুরের কোনে! এক জায়গায় 
কিছু মানুষের চোখ থেকে এখনে! জীবনের রং মুছে যায় নি, আমাদের 
অন্থমনণক্কতা হয়তো তাদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে । চোখের যন্ত্রণাই 
শুধু বাড়ছে। ্‌ 

কিছুই দেখা গেলো না, কিছুই না! পাহাড়ের চড়ো তেমনি 
নিস্তদ্ধ, প্রাণহীন--যেমন ছিলে! । 
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'আমাদের বদলি লোক পৌছতেই বরলিংস আর আমি জমে-যাওয়। 
শরীর নিয়ে সন্তাব্য দ্রুততায় নেমে এলাম । 

বেতার ঘরের বাইরে একটা ক্যান্থিসের টুলে বসে সোয়ানসান। 
বাড়তি জামা খুলে নিলাম, চোখ থেকে আবরণ আর গগলস 
সরিয়ে ধূমায়মান কফির মগ তুলে নিলাম। 

রক্ত চলাচল ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে এলো, আমাদের শরীরে । 
“ওইছাবে কাটলেন কি করে?” ব্যগ্রগলায় প্রশ্ন করলে! সোয়ানসান, 
“কপালে প্রায় আধইঞ্চি জায়গ। জুড়ে রক্তে মাখামাখি | 

“বরফের টুকরে। উড়ে এসে লেগেছে?” ক্লান্তির গলায় বললাম, 


আমর প্রচারে মিছেই সময় নষ্ট করছি। জেব্রার মানুষগুলো! 
যদি আশ্রয়হীন হতে।__তাহলে সংকেতের ব্যাপারট1 অনেক আগেই 


থেমে যেতো! - খাগ্ভ আব আশ্রয় ছাড়া কয়েক ঘণ্টার বেশী বাচ! সম্ভব 
নয় ওখানে । রাঁলংস বা আমি কেউই কাচের ঘরে সাজানো! ফ,ল 
নই, তবু বাইরে আধঘন্টার অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট মনে হয়েছে” 

“কি জাঁনি__আ্যামুণ্ডসেন, স্কট বা পিয়ারীর কথা ভাবলে অবাক লাগে। 
শ্রেফ হেঁটে উত্তর মের পৌছেছিলো লোকগুলো 1, 

“ওর! অন্য ধাতের মানুষ, ক্যাপটেন। হয় ভাই, নয় তো সূর্যের আলো 
পেয়েছে তারা! আমার একটাই কথা -ওই জায়গায় পনেরো 
মিনিট অনেক সময়-__-অআ'ধঘন্টা তে। -, |] 

“তাহলে আপনি আশ! রাখছেন না কিছু? সোয়ানসান 
ভাবলেশহীন রাখতে চেষ্টা করছে তার মুখ! 

“ওরা যদি আশ্রয়ুহীন হয় গিয়ে থাকে, তাহলে রাখছি না।, 

“আপনার কাছেই তো শুনেছিলাম ওদের নাকি “নিফে সেল-এর 
জরুরীকালীন সংগ্রহ আছে। আব, সেগুলোর কার্ধকারীতা বছরের, 
পর বছর নাকি অবিকৃত থাকে । 

যে কোন! আবহাওয়াতে কাজ করে । কয়েক দিন আগেও নিশ্চয়ই 
ওইগুলে। ব্যবহার করেছে, প্রথম জরুরী বার্তী যখন পাঠায়। সেগুলো! 
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শেষ হয়ে বায় নি নিশ্চয়ই 1: 

সোয়ানসানের যুক্তির অথগ্ডত। বিবেচন। করে চুপ করে রইলাম 
ব্যাটারী হয়তে! আছে, কিন্তু মানুষগুলো :.? 

"আমি আপনার সঙ্গে একমত-_? অনুচ্চকঠে বলে চললো সে, “সময় 
সত্যিই নষ্ট হয়েছে। গোছগাছ করে বাড়ি ফেরা যেতে পারে । 
ওদের সঙ্গে সংযোগ না হলে খুঁজে পাওয়ার আশা কম?” 

“তা হয়তো নয়' কিন্তু, আপনি তো ওয়াশিংটনের নির্দেশ ভূলে 
যাচ্ছেন মনে হচ্ছে।? 

“মানে? 

কেন, আপনার মনে নেই--সাবমেরিণের নিরাপত্ত। বিদ্বিত'ন। করে, 
তার কর্মীদের প্রাণ সংশয় ন। ঘটিয়ে, আমার সঙ্গে সম্ভাব্য সহযোগিতা 
করা হবে। এই মুহুর্তে আমর! কিন্তু এর কোনোটাই করছি না। 
ওদের সঙ্গে যোগাযোগ না! হলে, আমি কিন্তু আশে পাশের বিশ 
মাইল জায়গা জুড়ে দেখতে প্রস্তুত আছি। তাতেও ব্যর্থ হলে, অন্য, 
কোনে! পলিনিয়ায় সবে গিয়ে খোজ চালাবো। অনুসন্ধান-এলাক: 
তেমন বিস্তৃত নয়-_কাজেই চান্স আছে। কেন্দ্রের অবস্থান হয়তে! 
পাওয়া যাবে শেষ পর্যস্ত। আমি সারাট। শীত এখানে অপেক্ষা 
করতে রাজী সেজন্যে” 

«সেট! কি আমার মানুষদের বিপদের কারণ হচ্ছে না? এই শীতে 
তুষার চুড়াগুলোতে হেঁটে অনুসন্ধান চালানোর ব্যাপারট। ? 

“ও ব্যাপারে কিস্ত কেউ কথা খলে নি--- 

'মানে- মানে, আপনি একাই যেতে চাইছেন? সোয়ানসান এক- 
মুহূর্তে ভেবে নিলো, দৃষ্টি তার মাটির দিকে, “কি জানি--হয় 
আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে; নাহয় আপনাকে কেন ওরা! 
এ কাজের জন্যে নির্বাচিত করেছে এট1 আস্তে মাথায় ঢুকছে আমার | 
কখনো বলছেন আশাভরসা নেই-_পরমুহূর্তেই ঘোষণা করছেন-- 
সারাট। শীত কাটিয়ে দেবেন এখানে! কিছু মনে করবেন না, 
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ভাক্তার, ব্যাপারট। আমার কাছে হেঁয়ালী ঠেকছে। 

*€ট] এক ধরনের গর্ব বলতে পারেন, কোন কাজ শুরুর আগেই আশা 
ছেড়ে দেবার মানুষ আমি নই! আর, এ ব্যাপারে মাফিণ নৌবহরের 
ধারণা কি জানি না।” 

আব একবার আমার দি চিন্তার চোখে তাকালে। সোয়ানসান । 
সংশয়েভরা মন নিয়ে সেবিশ্বাস করছে আমার কথাগুলো । ঠোঁটে 
মৃছ হাসি দেখা দিলো ওর, “মাক্কিণ নৌবহরের কর্তারা অত সহজে 
কোনে ব্যাপারে খারাপ ধারণা করে নেয় না, ডাক্তার । আপনি 
ঘণ্টা ছুই ঘুমিয়ে নিন তো. উত্তর মেরুর দিকে পদ-যাত্রা শুরু করার 
আগে কাজে লাগবে । 

“আপনিও নিন না--সারারাত তো! জেগেই কাটালেন ? 

“আর একটু অপেক্ষা করবো ভাবছি! যদ্দি কোন! খবর এসে ঘায় 
এর মধ্যে 1? বেতার ঘরের দিকে দৃষ্টি ফের।লো৷ সোয়ানসান 

“ওর! কিছু পাঠাচ্ছে কি? 

াঠাচ্ছে। রকেট 'নামাবার জায়গার অনুরোধ আছে। যাক, 
কোনে! খবর থাকলে সঙ্গে সঙ্গেই জানাবো আপনাকে । গুড নাইচ 
ডাক্তার-_সরি, গুড মনিং!” আবার হাসলো সোয়ানসান। 
হান্সেনের কেবিনের দিকে ধীরে ধীরে পা বাড়ালাম । 

সকাল আটট1। ডলফিন-এর প্রায় সকলেই প্রাতরাশের টেবিলে 
হাজির । ব্যতিক্রম শুধু যার! পর্যবেক্ষণে কতর্ব/রত। 

কথা কমই হচ্ছে। এমন কি অতি-উচ্ছসিত স্বভাবের ডাকা 
বেনসানও নিশ্চ,প। জেব্রার সঙ্গে কোনে! সংযোগ হয় নি ষে 
সেকথা জিজ্রেস করাই বাহুল্য । পাঁচ ঘণ্ট! ধরে চলেছে অবিশ্রাম 
বার্ত। প্রচার । তবু হতাশ! আর পরাজয়ের অন্ুভবই ছড়িয়ে রয়েছে 
সার! পরিবেশে । 

ধীরে ধীবে খেয়ে চলেছে মানুষগুলো- ভাড়ার কিছু নেউ । খাওয়ার 
শেষে একে একে বেরোলো৷ ওরা, নিজের কাজে । রুইলাম-- 
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সোয়ানসান, রেবার্ন আর আমি। সোয়ানসান রাতে ঘ্ুমোয়নি জানি 
-কিস্তু বিনিদ্রার কোনে ছাপ নেই ওর চোখে মুখে । 

ুয়ার্ড হেনবি কফির আর একট পট নামাতেই, বাইরের বারান্দায় 
ব্যস্ত পায়ের আওয়াজ উঠলো । কোয়ার্টাব্রমাস্টার ঢুকলে! ঘরে-_ 
দ্ররজ। প্রায় ভেঙেই, “হয়েছে ক্যাপটেন 1? চেঁচিয়ে উঠলো সে, পরে 
ঘরের অন্ত মানুষের অস্তিত্ব তাকে সতর্ক করে দিলো, গলা নামিয়ে 
দিলে" “ওদের সঙ্গে সংযোগ করা সম্ভব হয়েছে? 

“কি! চেয়ার ঠেলে উঠে পড়লে ভারী চেহারার সোয়ানসান । 
“চলমান তুষারকেন্দ্র জেব্রার সঙ্গে বেভার সংযোগ করা গেছে, স্যর ।” 
আনুস্টানিক গল! এলিপের । 

বেতার ঘর থেকে দোয়ানসানই প্রথম বেরোলো, আমরা পরে। ছজন 
অপারেটর বেতার যন্ত্রের ওপর ঝুঁকে পড়ে-একজনের মাথ। প্রায় 
যন্ত্রে ঠেকেছে, অন্যজন মাথাট। একদিকে হেলিয়ে, কানে ফোন 
লাগানো সত্বেও সামান্যতম আওয়াজও যেন আরও সুস্পষ্ট ভাবে 
পোঁীছচ্ছে ওদের কাছে । বার্তার বই টেনে নিয়ে গুদের একজন 
বান্ত্রিকভাবে লিখে চলেছে-ডি এস ওয়াই কথাগুলো । বারবার 
একই কথা-_তুষারকেন্দ্র জেব্রার সাংকেতিক বার্তা । 

চোখের কোণে সোয়ানসানকে দেখে লেখ! বন্ধ করলে! লোকটা, 
«ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেছে, ক্যাপটেন । নিঃসন্দেহেই পেয়েছি 
--সংকেত অতিক্ষীণ, তবু অবিশ্রাম__কিস্তু-_” 

«সংকেতের ব্যাপারটা থাক 1? রেবার্ন বলে উঠলো মাঝখান থেকে ! 
উত্তেজনায় কাপছে তার গলা, কিশোর গলায় বলে উঠলো, 
“আপেক্ষিক অবস্থান ?1--সেট! জানা গেছে কি, ওইটাই আসল 
ব্যাপার--২ 

অন্ত অপারেটারটি এবার তার আসনে ঘুরলো--লোকটাকে চিনলাম £ 
আমার পূর্বতন পাহারার মানুষ_-জাব্রিনক্কী। ভরসনার চোখে 
জানালে! রেবার্নকে সে নিশ্চয়ই--ওটাই প্রথম ধরা হয়েছে। 
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পয়তালিশ- উত্তর-পুব দিকে 

ধন্যবাদ, জাব্রিনস্বী--১ শুফম্রে বললে! সোয়ানসান»” নেদ্ধিসেটিং 
'অফিসার বা আমি ধরতে পারতাম না ওটা ! যাক-_প্জিশান কি 1, 
জাত্রিনস্বী কাধটা বাঁকিয়ে তার সঙ্গীর দ্রিকে ফিরলো -টাক-মাথার 
'লাল-মুখো লোকটাকে প্রশ্ন করলো, “কি জানলে 1 

“কিছু না। বার কুড়ি জানতে চেয়েছি পজিশানের ব্যাপারটা, 
কাজ হয় নি। শুধু ওই কথাগুলোই আসছে । আমার মনে হয় 
আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে না ওরা! । আমরা কান খাড়া রেখেছি 
তাও হয়তো! জানে না। এব্রিয়ালও হয়তো টাঙায় নি-_; 

“না, তা না। 

কালি আর আমি প্রথমটায় সংকেতের ব্যাপারটাকে ক্ষীণ ভেবে- 
ছিলাম, পরে ভাবলাম অপারেটার অনুস্থ-কিস্তু ভুল ভেবেছি। 
লোকট। আনাড়ী |” র 

“কি করে বলছে! এ কথা? 

“বলা যায়-কথার মাঝপথেই থেমে গিষে সঙ্গীর হাতট] ধরে 
ফেললে! সে। 

কালি মাথ। হেলিয়ে বললে! “হা জেনেছি আমি--পজিশান বলতে 
পারছে না লোকটা ।, 

কেউ কথা বলছে না, এই মুহূর্তে অন্তত পারাছ না। লোকট। পজিশান 
না বলতে পারার ব্যাপারট। ততো! গুরুত্বের নয়, প্রত্যক্ষ সংযোগ 
যে ঘটেছে সেইটাই আদল কথা । 

রেবার্ন ঘুরে কন্ট্রোলঘরের আর একদিকে দৌড়ে গেলে! । সেতুর 
টেলিফোনে তাকে দ্রুত কথা বলতে শুনলাম। সোয়ানসান আমার 
দিকে ঘুরলে, “ওই বেলুনগুলো-_যার কথা বলছিলেন আপনি 
জেব্রাতে। ওগুলো কি মুক্ত না আটক? 

“হই-ই |? | 


“নাইলনের সুতোয় বাধ। একধরণের টেনে তোলা যন্ত্রে ওড়ে । শয়ে 
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বা হাজারের মার্ক! করা গায়ে - 

“আমরা! ওদের বেলুনগুলোকে পাচ হাজার ফুট উচ্চতায় ওড়াতে 
বলবে আগুন জ্বালিয়ে । তিরিশ কি চল্লিশ মাইলের দূরত্বে থাকলে 
দেখতে পাবো ওদের...কি হলে বাউন ? 

জাত্রিনস্কী বাকে “কালি” বলে সম্বোধন করেছিলে! তাকে প্রশ্ন করলো! 
সোয়ানসান। 

“ওরা আবার বার্ত পঠাচ্ছে-_খুবই অস্পষ্ট বদিও--“ঈশ্বরের দোহাই 
__ভাডাতাডি করো”, ওই একই বাত1-_বারবার পাঠাচ্ছে । “এটা 
পাঠাও, থেমে থেমে-'সোয়ানসান বাতার অংশট। মুখে বলে গেলো । 
কালি মাথ! হেলিয়ে দিলে। | প্রচার শুরু হলো । 

রেবার্ন ছুটে ঢুকলে! বেতার ঘরে, সোয়ানসানকে উদ্দেশ করে বলে 
উঠলো, "চাঁদ অস্ত যায় নি এখনো-_দিগন্তের ছু' এক ফুট ওপরেই 
রয়েছে । আমি গ্রহ-বিশ্লেষণের যন্ত্র নিয়ে উঠছি ওপরে-_-ওদেরও তাই 
করতে বলুন। অক্ষাংশিক ফারাক ধরা! পড়বে । পরতালিশে যদি 
থাকে ওরা, এক মাইলে আনা যাবে । 

“চেষ্টা! করা যাক তাহলে । সোয়ানসানের নির্দেশে দ্বিতীয় বাড? 
প্রেরিত হলে! । প্রতুাত্তরের অপেক্ষায় আছি। দশ মিনিট । বেতার- 
ঘরের মানুষগুলোর দিকে তাকালাম। ওদের দেহই শুধু এখানে, 
মন ছুটে গেছে---অনেক দুরে...আমার মনও যে জায়গা! ছুয়ে রয়েছে 
**তুষারকেন্দ্র জেব্রায়-. 

ব্রাউন আবার লিখতে শুরু করলো, এবার অল্পই সময় নিলো । তার 
গলায় ব্যস্ততার ছোয়া! লাগলেও, শৃগ্যতায় ভরা, “বেলুনগুলো অগ্নি 
দগ্ধ-টাদ নেই । 

ণ'াদ নেই! রেবার্নের গল! তিক্ত, হতাশায় সুর স্পষ্ট । ধুত্তোর ! 
"্জায়গাট। নিশ্চয়ই মেঘের আড়ালে পড়েছে, বা বড়ও উঠে থাকতে 
পারে।' 

“নী, তা নয়-_ আমি বললাম, “কাছাকাছি বরফের চুড়োয় ওরকম 
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আবহাওয়ার তারতম্য হয় না । অন্তত পঞ্চশ হাজার বর্ণ মাইলের 
মধ্যে একই অবস্থা থাকবে । চাদ নেমে গেছে, ওদের ওদিকটার়। 

আন্দাজের ওপরই বলছে--আমাদের অন্ুম:নের প্রায় একশো মাইল 

উত্তর-পূর্ব আছে ওরা 

সোয়ানসান ব্রাউনের দিকে ফিরলো, “ওদের বুকেট আছে কিন!, 
খোজ নাও-_ 

“চেষ্ট1 করায় সময়ই যাবে শুধু । ওরা যদি ওই দূরত্বে থেকে থাকে 
তাহলে আমাদের দিগন্ত ছাড়িয়ে ওদের রকেট উঠবে না কখনোই । 
উঠলেও আমরা দেখতে পাবো না ।, 

চান্স নিতে আপত্তি কি? সোয়ানসান আম।র দিকে তাকালো । 
কিন্তু, সংযোগ তো বিচ্ছিন্ন-_স্যর ! খাবারের ব্যাপারে কি যেন 
শোন৷ গেলো, পরে সবই অস্পষ্ট । বাউন বললো । 

“ওদের জানাও, রকেট থাকলে যেন এখুনি ছেড়ে দেয় সেগুলো। 
জলদি, সংযোগ থাকতেই জানিয়ে দাও ।, 

ব্রাউন বার-চারেক বাত? প্রেরণের পর জবাব পেলো । বললো, 
বায় বলছে £ "ছু" মিনিট।' লোকটা হয় আরও দূরে সবে 
গেছে, না হয় তার প্রেরক-যন্ত্রটা সরে গেছে ॥ 

সোয়ানসান নিঃশবে মাথ! হেলিয়ে বেরোলো । আমিও । সেতুর 
ওপরে পৌছতে ঠাণ্ডা মালুম হলো । কমপাস বের করে বাড়িয়ে 
দিলো! সোয়ানসান পাহারার লোক ছ'টোর দিকে, কি করতে 
হবে তাও জানিয়ে দিলে! । 

এক মিনিট, ছু" মিনিট । চোখের যন্ত্রণ। শুরু হলো । মুখের' খোল। 
অংশ সম্পূর্ণ অসাড়। চোখ থেকে দূরবীন নামানোর সঙ্গে সঙ্গে কিছু 
চামড়াও উঠে আপবে হয়তো 

ফোন বেজে উঠলে! । সোয়ানসানও দৃরবীন নামালো- চোখের 
কোলে ছুটে! কালে দাগ ফুটে উঠলে! । 

রিসিভার তুলে নিলো! সোয়ানসান। সামান্য কথার পর জামিয়ে দিলো, 
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“বেতার-ঘর থেকে খবর এপেছে । চলো, নীচে যাওয়া বাক । ওরা 
তিন মিনিট আগে রকেট ছেড়েছে ।, 

মীচে নামলাম আমরা । আয়নায় নিজের মুখট। দেখে 
নিলোও। শান্তগলায় বলে উঠলো, “ওরা নিশ্চয়ই কোনে 
আশ্রয় পেয়েছে । কোন ঘর অক্ষত আছে।, 

বেতার-ঘরে দ্ুকলো। সোয়ানসান, সংযোগ আছে এখনো ? হ্যা। 


কখনো কখনো । মজার ব্যাপার । এনদকে গড়বড়, ওদিকে 
আওয়াজ ওঠে। ফানি! 


'হয়তে। ব্যাটারীই নেই ওদিকে । শুধু হাতে-চালানো জেনারেটারই 
আছে। হয়তে ওট! চালানোর জন্তে লোক কমে আসছে ।, 
হয়তে!। কালি, ক্যাপটেনকে শেষ বাত জানিয়ে দাও । 

“ওদের যে বাত আসছে, তাতে কিছু ভুল আছে বোধহয়-_, 

“দেরী কর] যাচ্ছে না_অনেক ভ্রমনের ব্যাপার»-__বলছে, ওট1 হবে 
কিন্তু বেশীক্ষণ টিকে থাক! যাবে না । মানে-_-“লেট”কে 'লাস্ট” বুঝতে 
হবে। ট্রস'কে--আওয়ার্ম।” ব্রাউন ব্যাখ্যা করলে] । 
সোযষানসান এক পলক তাকালে। আমার দিকে । তুষারকেজ্দের 
কমাগ্রান্ট ষে আমার ভাই একথা সোয়ানসান ছাড়া আর কাউকে 
জানাই নি। সেও, সম্ভবত গোপনই বেখেছে তথ্য। 

ব্রাউন্রে দিকে ফিরলো! সোয়ানসান” ওদের প্রতি পাচ মিনিট অন্তর 
খবর দিতে বলো । খর, ছ” ঘণ্টার মধ্যে আবার সংযোগ করবো, 
জানাও ওদের । জাশ্রিণখী, ওদের আপেক্ষিক অবস্থানের ব্যাপারটা 
কতটা নিভূর্ল ছিলে 1” 

“অক্ষরে অক্ষরে, ক্যাপটেন। ওই পয্মতাল্লিই ঠিক।, 

সোয়ানসান কন্ট্শোল সেন্টারের দিকে সরে গেলো, “জেব্রা চাদ 
দেখতে পাচ্ছে না! ডাক্তার কার্পেন্টারের কথ যদি ধরতে হয়, 
তাহলে আবহাওয়ার অবস্থা অপরিবতিত আছে। অর্থাৎ ওদের 
'দিগন্তের নীচেই চাদ। তাহলে আমরা যেখানে আছি, আপেক্ষিক 


১, 


অবস্থান ধরে জেব্র! থেকে কতদূরে আমরা ?? 

*একশো। মাইল । ডাক্তার কাপেন্টার যা বললেন: অল্প হিসেব 
করে বললে! রেবান/ : 

“আমরা এবার এ শো মাইল যাবো, আর একট! পলিনিয়ার সন্ধান 
করবো । এক্সজিকিউটিভ অফিসারকে ডাকো--" সোয়ানসান আমার 
দিকে ফিরে হাসলে। । 

“বরফের নীচে একশে। মাইলের নিখুত হিসেব পাচ্ছেন কি করে? 
“আমাদের অবিরতি-নাব্য কম্পিউটারে ধরতে পারছি । [নথু তই 
বল! যায়।+ 

বেতারের এরিয়েল নামিয়ে দেওয়া হলো, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই 
“ডলফিন? বরফ-গহ্বর থেকে যাত্রা করলে । এই প্রথম আমি একটা। 
প্রবল ঝাকুনির সম্মুখীন হলাম। “বেশীক্ষণ টিকে থাকা যাবে না---ঃ 
বার কথ! মনে পড়লো । ডলফিন পূর্ণগতিতে চলেছে... 

সেই সকালটা আর কন্ট্টোল ঘর থেকে বেরোলাম না। ডাক্তার 
বেনসানের ঘাড়ের ওপর দিয়ে উ'ক মেণে কাটিয়ে দিলাম । ডাক্তারু 
তার বাধা সময়ট। কাটিয়ে দিলে! রুগীর অপেক্ষায় । পরে বরফ- 
যন্ত্রের পাশে তার জায়গায় ফিরে গেলো দ্রতপায়ে। 

জেত্রার কেন্দ্রে কজন এখনো জীবিত, ভাবতে বসলাম । ওদের, 
বাত আদান-প্রদানের স্বৃত্রে মনে হলো, কমই বেচে আছে। 
তালিকায় চোখ দিতে বুঝলাম, অধিকাংশ সময়েই বরফের ঘনত্ব দরশ- 
থারে। ফুটের মধে)ই বুয়েছে। কথনে তিরিশ, চলিশের ঘরেও 
গেলো নির্দেশক যন্ত্র। 

যাত্রার আশি মাইলে বার ছয়েক নির্দেশক কাট। কৃষ্ণবর্ণ সুক্ম রেখ! 
ছুলো--বরফের ঘনত্ব স্বল্প যার অর্থ। 

অনুসন্ধান শুরু । একঘন্টা কাটলো । হই...তিন-..প্লটিং টেবিল 
থেকে লোক ছুটে মুহ্তে'র জন্তেও মাথা তুলছে না। ডলফিন-এর, 
এলে। মেলো অনুসন্ধানের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে। 


৬১ 


বিকেল চারটে বাজলো । ওদের কথাবাত1 কমে এলো ক্রমে । 
বেনসানের গলা মাঝে মাঝে আপসছে--ঘন বনুফ--এখনেো ঘন-- 
নিস্তনূত1 ভেঙে চলেছে। 

পাচটা বাজে । কেউ আর কারে! দিকে তাকাচ্ছে না এখন । কথাও 
প্রায় বন্ধ। চারদিকে শুধু হতাশ! আর পরাজয়ের গ্লানি। 
সোয়ানসানের ঠোটে আর হাসি নেই । আমার মনে একটা ভাবন। 
এলে1--ওর মনের চোখে কি একট! উদ্ভ্রান্ত, হূর্বল চেহারার লোকের 
ছবি পড়ছে, সার] মুখে যাব দ্াড়ি। বরফের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত -. 
শেষ শব্তিটুকু ব্যয়িত করে চলেছে অস্তিত্ব জীইয়ে রাখার জঙ্য। 
প্রাণহীন আঙুলে টিপে যাচ্ছে জেনারেটারের চাবি...মাথা ঝু'কিয়ে... 
উদ্ধারের সমস্ত আশায় জলাঞ্লি দিয়ে-”* 

তুষাব্রকেন্দ্র জেত্রাতে কোনে সাধারণ বৃত্তির মানুষকে পাঠানো হয় 
নি, কিন্তু এমন একট সময় আসে মানুষের জীবনে-- বখন দুনিয়ার 
অন্যতম সাহসিকও আশা হারিয়ে ফেলে...এ' মানুষও হয়তো। সেই 
রকম কোনে ছলনার শিকার-_তুষার সমাধির ক্ষণ গুনছে । 

সাড়ে পচটায় সোয়ানসান বরফ-যন্ত্রের পাশ দিয়ে বেনসানের 
কাধের ওপর দিয়ে উকি দিলো, “ওপরের ওই বরফের গডপভত! 
ঘনত্ব কত? 

'বারে! থেকে পনেরে! ফুট |, বেনসানের গলায় অনেক ক্লান্তি । 
'পনেরোর কাছাকাছিই বল! যায়-__; 

সোয়ানসান রিসিভান ছুলে নিলো ফোনের । “লেফটেনাণ মিলস? 
ক্যাপটেন বলছি! যে টপ্পেভোগ্ুলোর ওপর কাজ করছে। সে গুলোর 
অবস্থা কি? চারটে তৈরী যাবার জন্যে? বেশ। তোলার জন্টে 
প্রস্তুত থাকো । খোজার ব্যাপারটায় আরও আধ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি-_- 
ভারপর তোমার কাজ । 

হাঁ, ঠিকই ধরেছে বরফ ভেদ করতে গর্ত করে নিতে হবে 
আমাদের-- 
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'রিসিভার রেখে দিলে! সোয়ানসান। 
হ্যানসেনের কপালে ভাজ পড়লো, “পনেরো ফ ন্ট বরফের দেয়াল তে! 
চাট্টিখানি বাত নয়। আমরা! কি ওই দেয়াল ফর ড়ে বেরোতে 
পারবে! ?, 
“কোনো ধারণ! নেই- চেষ্টা না কর! পর্যস্ত বলা যায় কি? 
“এর আগে কেউ চেষ্টা করেছে কি? আমার প্রশ্ন । 
“না। মাঞ্চিন মৌবহরের কেউ অন্তত করে নি। রুশরা করে 
'থাকতে পারে, “কিস্ত--ওরা তে! এসবে বড় একটা মুখ খোলে না) 
সোয়ানসান ব্যাজার মুখে বলে উঠলো! । 
'জঙ্গের নীচের আকম্মিক তরঙ্গগুলোয় জাহাজের ক্ষতি হবে না|! তো? 
“করলে বড় জোর কড়া অভিযোগ আসবে--আর,--, 
স্ুক্ষমু বরফের দেখা মিলেছে-[ বেনসান চে'চাচ্ছে না, কিন্তু চাপা 
গর্জনর আওয়াজ বেরোলো৷ তার গল! দিয়ে । “আরে, পরিস্কার ঝক- 
ঝকে জল- পরিস্কার, লাভ্‌লি-_- |? 

মার তৎ্ণাং প্রতিক্রিয়া! হলো--হয় বরফ-যন্ত্র না হয় বেনসানের 
মগজ কফ্িউজ মেরে গেছে। কিন্তু ডেক-এর অফিসারের মনে নেই 
সন্দেহ এবং ভলফিন-এর নাচ আবার শুরু হতে আমাদের নিজেদের 
বাঁচাতে এট? সেট? ধরে ফেলতে হলো৷ । 
ডলফিন থেমে গেলো--তার বিরাটকায় তামার প্রপেলান্ন (চালন- 
চন্ত্র) হুটে। বিপরীত গতিতে দ্বুরে স্তন্ধ হলে! । 
“কি রকম দেখাচ্ছে এখন, ডাক্তার? সোয়ানসানের গল পেলাম। 
“পরিস্কার টলটলে জল ।” বেনসান সম্রদ্ধ গলায় বললে । “পরিস্কার 
ছবিটা! দেখছি--যদিও অপ্রশত্ত, তবু আমাদের ধরে রাখার মত 
জায়গা আছে-_+ 
পাম্পের গুঞ্জন উঠলো ৷ উধর্বমুখী হয়ে চললে। ডলফিন--উড়ো- 
জাহাজের ভঙ্গিতে । ট্যাঙ্কে জল উঠলো । 
“পরিসকোপ তোলো--” সোয়ানসান হাকলে!। 
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উধধ্বগতি হলে! পেরিকোপ, মৃছু শব্দে । সোয়ানসান তার ফাক দিয়ে: 
তাকালো, আমার দিকে ইসারা করলো, 'আম্ুন, দেখুন-_-এ' দৃশ্য 
কখনে। চেখে পড়ে নি আপনার ।, 

দেখলাম । যা দেখলাম তার একট। ছবি তুলে দি তাতে পিকাগোর, 
নামও জুড়ে দেওয়। যেতো! তবুও বিক্রি হতে! না। কিন্তু, ওকি 
বোঝাতে চাইছে, বুঝলাম । 

সবুজের বিস্তার, তার, ছু পাশে বনজ চিত্র। 

মিনিট তিনেক পরে আমর! স্মেরু সাগরে, শেষ প্রান্ত থেকে আড়াই, 
শো মাইল ফারাকে। 

শুধুই শৃন্ততা। পৃবের দিকে চোখ তাকাও--কয়েক মুহুতের নজর, 
মানেই বাকি জীবনের জন্যে অন্ধত্ব মেনে নেওয়া । কালে। জলের 
অস্ত ইসার। ছড়িয়ে শুধু চারদিকে । 

সেই সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বাতাসের কান্না । তুষার-ঝড় আর কুয়াশা- 
চন্ন নয় এখন--অনেক ধারালো হয়েছে--'বাতাসের বিলাপ ছাপিষে, 
আমাদের কানে আসছে এক গভীর আওয়াজ...কিছু গুড়োনোর... 
চূর্ণ কার আওয়াজ-**বরফ গলছে-.. 

কন্টোল ঘ্বরে নেমেছে কবরখানার নৈঃশব্য | 

্যাপারট। বড় গোলমেলে মনে হচ্ছে, আমর! কি এখানে নিরাপদ, 
কমাণ্ডার ? সোয়ানসানকে প্রশ্ন করলাম। 

“বল! শক্ত । পলিনিয়ার পশ্চিমের দেয়ালে আটকা পড়েছি আমরা, 
বাতাসের দাপটে এই মুহুতে হয়তে। নিরাপদ আমরা । কয়েক ঘন্টা 
হয়তো! থাকতে পারবো, বা হয়তো! কয়েক মিনিটের মধ্যেই নেমে 
আসবে বিপদ । জাহাজ বরফের শিকার হলে তার কি অবস্থ। হয়, 
জানেন ? 

জানি! চি'ড়ে চ্যাপটা হয়ে পৃথিবীর চূড়োয় বছর কয়েক চক্কর 
খায়--ভারপর একদিন সোজ1 নেমে আসে তলায় । মাক্কিন সরকারের 
কাছে এটা প্রীতিকর হবে ন৷ কিন্তু কমাগ্ডার । 
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হ্যা, কমাগার সোয়ানসানের পদোন্নতির রাস্তাও রুদ্ধ হবে সেই সঙ্গে 
তাও জানি--+ পোয়ানসান বিষর্ণ গলায় বললো । “আমার মনে 
হয়--? 

ক্যাপটেন |” বেতার-ঘবরর থেকে একটা চিংকার এলো, “এদিকে 
আসুন তে।--; 

“জাব্রিনত্বী বোধহয় আমাকে ডাকছে-_১ বিড়বিড় করে উঠলে! 
সোয়ানসান। দ্রতপায়ে বেরোলে৷ সে। আমিও বথাবীতি পেছনে । 
জাব্রিন্স্কী চেয়ারট! ঘ্বুরিয়ে বসে দরজার দিকে । সোয়ানসান ঢুকতে 
বাড়িয়ে দিলো! ইয়ার-ফোন। 

সোয়ানসান কানে নিয়ে শুনলো । মাথাটা! আস্তে হেলালো সে 
“ডি এস ওয়াই-_-বুঝলেন ডাক্তার কার্পেন্টার। ওদের পাচ্ছি। 
এলিস, নেভিগ্েটিং অফিসারকে খবর দাও, এখুনি আসতে বলো! 
তাকে । 

“ওদের সবাইকে তুলে নেবো, ক্যাপটেন--” জাত্রিনক্কী আনন্দধন 
গলায় বলে উঠলো। হাসি কিস্তু তার চোখ পর্যন্ত এখনো বিস্তৃত 
নয়। “ওখানকার লোকগুলে! নিশ্চয়ই খুব একগুয়ে ।' | 
খুবই একগুয়ে--? সোয়ানসান অন্যমনস্ক । চোখ ছুটো। যেন অনেক 
দুরে উধাও । বরফের গর্জন শুনছে ও, জানি আমি। অনেক পরে 
বলে, হ্যা--একগুয়ে, আচ্ছা, তৃমি কি ছুদিক পাচ্ছে! ?' 

জাত্রিনন্থী মাথ। নাড়লেো। | সরে গেলে। সে। হাসি মিলিয়ে গেছে 
তার ঠোট থেকে । রেবার্ন ঢুকতে তার হাতে একট! কাগজ ধরিয়ে 
দেওয়া হলো৷। প্লটিং টেবিলের দিকে এগোলো। সে। আমরাও 
সঙ্গে। কয়েক মুহূর্ত পরে সে মুখ তুললে! “যদি কেউ রবিবারের 
সান্ধ্যভ্রমনে উদ্ভোগী হতে চায়, তাহলে এই তাৰ স্যোগ-_, 

“এত কাছে আমর! ? সোয়ানসান প্রশ্ন করলো । 

হ্যা। খুবই কাছে।, 

“ভাগ্য ভালে বলতে হবে। তা, কথাবার্তা হয়েছে কিছু ? 
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না। সংষেগ পুরোপুরি বিচ্িন্ন 1” 

“একেবারে ? 

*একমিনিটের জন্কে পেয়েছিলাম, ক্যাপটেন। ভাক্তার কার্পেন্টার 
ঠিকই বলেছেন-_-ওর1 হাতে চালানো জেনারেটার দিয়েই কাজ 
চালিয়েছে ।, 

পোয়ানসান আমার দিকে একবার তাকালো, পরে গোখ ফিএ্রিস়ে 
নিলো, “এই নক্ছার ঝড়ুট। কতক্ষণ থাকবে কেজানে!, 

'অনেকক্ষণ। কেবিনে আমার এমডিক্যাল পোপাক-পত্র আছে। 
ওষুুধর মাশে মালকোহলও রেখেছি। কিছু খাবারের ব্যবস্থ। 
করে নেওয়! যায়? বেনস'ন বুঝ.ত পরঞ্ঠে মামি কি বলতে 
চাইছি |? 

“মাপনি কি বলতে চাইছেন তা কি আমি বৃঝ:ত পারছিন", নাকি 
অমার মাথাও খারপ হয়ে যাচ্ছে? সেয়ানদ'ন রুন্ত গলায় 
বললো। 

“নাথ! আবার কার খারাপ হলে।? হ্যানপেন কধন এলে দ'ড়িয়েছে 
পেছনে । কথাগু:লাই শুধু তার কানে গেছে। সোয়ানপা;নর 
মুখর অবস্থ। চোখে পড়েনি তার । 

'ভাক্ত'র কপেন্টার তল্পি-তল্পা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে চাইছেন, জেব্রার 
উতদ্বশ্যে। হেঁটে! 

“ওদের সঙ্গে আবার সংযোগ হয়েছে নাকি? হযনসেন যেন ওই- 
সময়টুকুর জন্যে আমাকে ভুলে যেতে চাইলে।|। “সত্যিই পেয়েছেন 
ওদের ? 

'এইমাত্র! মাইল পঁঁচেকের ব্যাপার, রেবার্পের হিসেবে ।, 

'যাব্বাবা! পাচ মাইল মাত্র! পরমুহ্তেই, হ্যানসেনের মুখের 
বাতি নিভে গেলো, “এই আবহাওয়ায় পীঁচ মাইল মানে পাঁচশো । 
বুড়ো এমুণ্ডসেনও পাঁচ গজ চলতে পারতো! না এই অবস্থায় !” 
“ডাক্তার কাপেন্টাঞ নিশ্চয়ই এমুগ্ডসেনের চেয়ে বেশী কাজের লোক। 
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হেঁটেই তো৷ যেতে চাইছেন ভদ্রলোক 1 সোয়ানসান শুকনো গলায় 
কথা বললেও, বিদ্রেপের ছাপ সুস্পষ্ট তার কথায়। 

অনেকক্ষণ আমার চোখে তাকিয়ে রইলো হ্যানসেন, সোয়ানসানের 
দিকে ফিরলো সে,“আমার তো মনে হচ্ছে কাপেন্টার সাহেবকেই 
না আটকে রাখতে হয়-, 

শোনো) জেব্রাতে কিছু মানুষ থেকে গেছে।” যথেষ্ট ওজন দিয়েই 
কথা বলতে শুরু করলাম। “তারা সকলে হয়তে। বেঁচে নেই আজ । 
কিন্ত কেউ কেউ আছে! অন্তত একজন। জর্জরিত মামুষ-- 
মুমুধূ* মানুষের চায়! খুব বেশী নয়--জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে _- 
কোনো কিছুই চাওয়ার থাকে না। আমি চিকিৎসক--অ'মি জানি 
'ঞকথা। সামান্ত আলকোহল, কিছু খাবার জিনিষ, নরম পানীয় 
কিছু ওষুধ__এগুলোই তাদের বীচিয়ে তুলতে পারবে। ওর! 
এটুকু চাইতেই পারে, আর, আমিও সেগুলো পৌছে দেবার জন্যে যে 
কোনো! ঝুকি দিতে রাজি আছি। আমি অন্ত কাউকে ওখানে 
যেতে বলছি না, শুধু আপনাদের নিদেশ পালন করতে বলছি-_ 
ওয়াশিংটানের নির্দেশি--“ডলফিন” এর মানুষগুলোর জীবন বিপন্ন ন। 
করে আমাকে সর্বপ্রকার সহায়তা করার বাত পেয়েছেন আপনি ! 
আমাকে ভয় দেখিয়ে আমার ব্রত থেকে ব্চ্যিত করতে পারবেন না। 
আর, আপনাদের জীবনও বিপন্ন করার কোনো! প্রবৃত্তি নেই-আমার |” 
সোয়াননান মাটির দিকে তাকিয়ে আছে । ও কি ভাবছে আন্বাজ 
করার চেষ্টা করছি । আমাকে থামাবার কোনো উপায় ;__ওযাশিংটানের 
নিদেশ; নাকি জেব্রার কমাণ্ডান্ট আমার ভাই সেজন্তে। কিছুই 
বললো না সে। 

“ওকে থামাবার চেষ্টা করুন, ক্যাপটেন 1 হ্যানসেনের গলায় উদ্বেগ । 
“কোনা মানুষ পিস্তল চালিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্ঠা করলে ব! 
নিজের গলায় ক্ষুর চালাতে গেলে তে! তাকে নিবৃত্ত করতেন । এও 
তাই। ওর মাথায় দোষ দেখা দিষ়েছে-_সুইসাইড করতে চলেছেন 
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ভদ্রলোক । 

একটু থেমে বললো, “সেতুর ওপরে আর একবার উঠে দেখুন তো? 
মত পাণ্টাতে বাধ্য হবেন । 

«আমরা তে। সেখান থেকেই নেমে এলাম একটু আগেই। 
সোম্বানসান বিনা ভূমিকায় বললো । 

*ভারপরও যেতে চাইছেন উনি-_আমি যা বলছি, তাই --ভদ্রলোক 
ক্ষেপে গেছেন !, 

“ও প্রসঙ্গ আপাতত থাক। অবস্থান যখন জানা হয়েছে, ভখন 
জেব্রার এক মাইলের মধ্যে পলিনিয়ার সন্ধান পাওয়! যেতে পারে! 
স্থতরাং পরিকল্পনার আমুল পরিবত'ন করতে হতে পারে ; 

“খড়ের গাদায় সুচ পাওয়াও যেতে পারে । বললাম, “কারণ, 
দেখুন--এই অবস্থায় আসতে আমাদের ছ'ট] ঘন্টা লেগে গেলো__ 
আর, ভাগ্য তো! মুপ্রসন্নই বল! বায়। এর পরের অবস্থায় পেশীছতে 
কত ঘন্টা বা দিন লাগবে, কে জানে । আমি কিন্তু ঘণ্ট! ছুই তিনের 
মধ্যে পৌছে যাবো 1” 

“বেশ, ধরে নিলাম- প্রথম একশো গজের মধ্যে আপনি ঠাণ্ডায় 
জমে মরলেন না; হ্যানসেন জ্ঞান দিতে শুর করলো, “পাহাড়ের 
চুড়ো৷ থেকে পড়ে পা ভাঙলো না আপনার । অন্ধও হলেন ন1। 
অযথা! পলিনিয়ায় পড়ে ডুংলেনও না। অ'র এ সব অঘটন ন| 
ঘটলেও, অনুগ্রহ করে জানান তে! কি করে পাচ মাইলের পথ 
পাড়ি দেবেন, যে পথ চেনেন না? পিঠে হো আধটনি বোঝা 
চাপিয়ে যেতে পারবেন না। আর, ওই অক্ষাংশে চুম্বকের শক্তি- 
সম্পন্ন দিক নির্ণয় যন্ত্র কাজে লাগাতে পারবেন না। আমর! 
যেখানে আছি সেখান থেকে চুম্বকিত উত্তরমের অনেকট। দক্ষিণেই, 
পশ্চিমেও অনেকখানি রাস্তা । সব কিছু ছেভে দিলেও --অন্ধকারে, 
তৃষার-ঝড়ের শিকার হয়ে কেন্দ্রে পৌছতে পারবেন না। যদি 
কেন্দ্রের অস্তিত্ব থেকে থাকে । আর, পৌছতে পারলেও ফিরতে 
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পারবেন এ ধারণা এলে। কি করে আপনার মাথায়? কাগজ ছড়িয়ে 
যাবেন পথে? পাচ মাইল রাস্তা জু্ড সুতো ছেড়ে? এক 
কথায়-ক্ষ্যাপামি”” 

“পা1 ভাঙতে পারে, ডুবেও মরতে পারি-ঠাণ্ডায় জমে ইহলোকের 
মায়াও ত্যাগ করতে পারি। স্বীকার করে নিলাম ওর কথা । 
“তবু চান্স নেবো একটা। ওখানে পৌছনো আর ফেরার ব্যাপারটা 
কোনে! কৌশলের কিছু না । জেব্রার সঙ্গে বেতার সংযোগ হযেছে, 
আমরা তার অবস্থান জেনেওছি। এখন শুধুমাত্র একটা বেতার- 
প্রপক যন্ত্র সঙ্গে রাখা-_আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজনে ৷ 
জেত্রর সঙ্গে যেভাবে সংযোগ রাখা যাচ্ছিলো, আমার সঙ্গেও দেই 
ভাবে রাখা যাবে -ব্যাপারট! খুব শক্ত নয়।; 

“হয়তো তাই। একটা ছোট্ট ব্যাপার ছাড়1--ওই বস্তটি নেই 
আমাদের | 

“আমার, ম্ুটকেসে বিশ মাইলের মধো কাজ করে এমন “ওয়াকি-টকি' 
আছে একটা” বললাম । 

“নেহাতই সমাপতনের ব্যাপার-_হ্যানসেন বিবিড় করে উঠলো, 
“মানে, সঙ্গে চলে এসেছে আর কি জিনিষটা, আব, ওই রকম মজার 
আরও অনেক কিছু আছে আপনার স্ুুটকেপে, তই না, ভাক্তার ? 
“াক্তারের কাছে কি আছে না আছে সেট। আমাদের জান! দরকার 
নেই -+ সোয়ানদান মৃহ £তিরস্কণরের গলায় বললোঃ ত্ষটা চিন্তার 
কথ! সেট হচ্ছে, উনি নিঞ্জেকে শেষ করে দিতে চাইছেন । 
কাপেন্টার সাহেব, আপনি নিশ্চয়ই আপনার এই (বিদঘুটে প্রস্তাব 
সমর্থন করতে বলছেন না, আমাদের ?” 

“আপনার সমর্থন চাইছি না আমি । দরকারও নেই তার। আম 
শুধু আপনাকে সরে দীড়াতে অনুরোধ করচি। আর, সম্ভব হলে 
খাবারের বন্দোবস্তটা করতে ব্লছি। না পারলে ওটা! ছাড়াই 
আমাকে মানেজ করতে হবে ব্যাপারট1।; 
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আমার কেবিনের দিকে ফিরে চললাম। হ্যানসেনের কেবিন, 
বলাই ঠিক। আমার কেবিন না হলেও, ঢুকে দরজার খিল তুলে 
দিলাম। 

সময় হাতে নেই, কারণ-_হ্যানসেন, তার কেবিনে অন্ত কেউ দরজ! 
এঁটে বসে আছে, এটা ভালে! চোখে দেখবে না। 

স্থুটকেট খুলে ফেললাম । কেসের তিনভাগ জুড়ে মের পোশাক । 
সরেস জিনিষ, এবং বল! বাহুল্য--আমার পয়সায় কেন! নয়। 
পোশাক পাণ্টে নিলাম। উল শার্ট আর কর্ডবয় প্যান্ট, পার্ক । 
এ' ছাড়া আরও তিনটি বন্ত--প্রথমট। £ নয় মিলিমিটাঝ ম্যানলিশের 
-শোনাওয়ের অটোমেটিক-_বা পকেটে ঢ.কিয়ে দিলাম দেটা। অন্য 
পকেটে গুলি। 

স্তানা, জুতে। আৰু টুপিও নিষ্বে নিলাম--সবগুলোই পরিবেশানুগ । 
তুষার-ঝড়ের শিকার না৷ হতে হয় আবাঁর**. 

তুষার-সুখোশ আর গগলসও নিযে নিলাম । জল-নিঝোধক ট্ বাতি, 
ওয়াকি-টকিও পকেটে ঢ.কলো! । 

স্ুটকেসের ডালা নামিয়ে দিলাম । সংযোগের ব্যবস্থা করার আর 
দরকার নেই তালায়-_কারণ পিস্তল পকেটে আমার । কিন্তু সোয়ান- 
সানকে তো৷ আমার অবর্তমানে কিছু কাজ দেওয়া দরকার, তাই এঁটে 
দিলাম তাল!। 

দরজ। খুলে দিলাম । 

কন্টোল-ঘরে সোয়ানসানকে যেখানে ছেড়ে গিয়েছিলাম, সেখানেই 
রয়েছে সে। হ্যানসেনও। আরও ছুজন রয়েছে, আগে ছিলো না 
ওবু, রলিংস আর জাত্রিনত্কী। জলযানের তিনটে অতিকায় মানুষ 
আবার একত্র। এদেরই আমার পাহারায় ন্যুক্ত করেছিলো সোয়ান- 
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সান এক সময়ে। ওদের যেন এখন আরও বড় দেখাচ্ছে। 
সোয়ানসানের দিকে তাকালাম, খাবাকের জিন্ষগুলো। পাচ্ছি কি?' 
«শব কথাটা! জানিয়ে দিচ্ছি, ডাক্তার । আপনার মতিগতি আত্হনন- 
কারী, উদ্ধারের ব্যাপারে তেমন চ.ন্স নেই যখন আমি সম্মতি 
দিচ্ছি না-_; 

ঠিক আছে- আপনার বিবৃতি নছিতুক্ত হজে! | সংক্ষীসাতুদ শুদ্ধ। 
তাহলে ওই খাবারের-_ 

সম্মতি দিচ্ছি না এই কারণে, যে” আমাকে থামিয়ে দিলো 
সোয়ানসান। “একট! বিপদজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে । একটু 
আগে আমাদের একজন ইজেকট্রনিক কারিগর গতানুগতিক নিরীক্ষা 
চালচ্ছিলো--ব্যাস আয়তন হিদ্ধারাণর সমক্ষা, বরুফ-যন্ত্রের ওগ বু। 
পাকানো তারের একটা অংশ কাজ করছে না। বৈদ্যুতিক মটর পুড়ে 
গেছে৷ বাড়তি মটরও নেই, ক'জেই ওটা কই জারাতে হবৈ। বুঝতে 
পারছেন অবস্থা--যদি নীচে নেমে যেতে হয় আমাদের-- ওঠা অসস্তব 
হবে পরে । ফলে--যবনিকা ! 

সোয়ানসানের কোনো! দোষ দিচ্ছি না আমি-_ তবু, এর চেয়ে উন্নততর 
বিছু হযঃতে। ভেবে যেলঙে পারতো ওই সমসটুকুর মধ্যে । 

আমার গ্রশ্রের পুনরাবৃত্তি করলাম শুধু বারের বাবস্থা, করা ঘাচ্ছে 
কি? 

“আমরা কথা শোনার পরও কি আপনি আপ্নার ডিদ্ধান্তে অটল 1, 
ঈশ্বরের দোহাই-- আমি ওট। ছাড়াই বেরিয়ে পড়তে চাই 
“ডলফিনের লোকের কিন্তু এট। পছন্দ করছে না) 

“তা, কি আর করা যাবে-_”' 

লোকগুলোর দিকে তাকালাম। ওদের যেন আরও অন্দে বড় 
দেখাচ্ছে। ওদের পেরিয়ে যাওয়। নেহাৎ বোকামি হবে-বন্দুকে 
কোনে। কাজ হবে না| আরু, (সেটা বের করতে অনেক সময়ও 
লাগবে । হ্যানমেনের তৎপরতার কথাও মনে পরলো "বন্দুক বের 
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করলেও হ্যানসেন, রলিংস আর জাত্রিনস্কীর মত মানুষদের ভয় 
দেখানে। বাবে না 

“ওরা আপনাকে যেতে দিচ্ছে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত ওদের সঙ্গে নিচ্ছেন 
আপন । ওরাও ষেতে চাইছে । সোয়ানসান বলে চললো। 

হা, বুলিংস বলে উঠলো । 

“ওদের দরকার নেই আমার-_ বললাম | 

“বড় সদয় ভদ্রলোক আপনি, তাই না? যেন কাউকেই বলছে না 
কথগুলে। রলিংস, এ ভাবে বললো, “অন্তত ধন্যব'দ দেওয়া উচিৎ 
হিলো আপনার একটা, ডাক্তার ।' 

“আপনি আপনার মানুষগুলোর জীবনে বিপদ ডেকে আনছেন, 
কমাগ্ডার। নির্দে.শর কথ! মনে অঠে 'নশ্য়ই আপনার ? 

“আছে । এও জা ন__মের প্রদদশের ভ্মণে, ৩1 সে পাহাড়ে ওঠাই 
হোক, আর আবিষ্কারের উদ্দেখই হোক-_ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার চেয়ে 
দলন্দ্ধ প্রচেষ্টায় স্বুফল পাওয়া যায়। আর, একজন অসামরিক 
চিকিৎসককে যদি আমরা তার নিজের ইচ্ছেয় তুষারকেন্দ্রে যাবার 
অনুবত্ি দিই, তাহলে ব্যাপারট! মাফ্কিন নৌবহরের কাছে খুবই 
লঙ্জাকর হবে ।, 

“মাপনি ষে আপনার লোকদের একট মহৎ কাজের জন্যে ছেড়ে 
দিচ্ছেন, এ' সম্পর্ক ওরা কি মনে করছে? 

রণ্সংদ জবাব দিলো! এবার, 'ক্যাপটেনের কথা! তো শুনলেন। আমরা 
স্বেচ্ছায় যেতে চাইছি । জাধি,নস্কীর দিকে তাকিয়ে দেখুন, লোক- 
টাকে দারুন হিরে। মনে হচ্ছে না আপনার ?, 

“আমর! চলে যাবার পর ক্যাপটেনকে যখন জাহাজ নামাতে হবে-_ 
অবস্থাটা কি দাড়াবে ভেবে দেখেছেন কি ?; 

জাব্রিনস্বী মুখ খুললো, “ওকথ! বলবেন না সার, আমি অতো! বীর- 
পুরুষ নই, 

আশা ছেড়ে দিলাম । ছেড়ে দেওয়। ছাড়া উপায়ও নেই। তাছাড়া, 
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জাত্রিনস্বীর মত আও নিজেকে অত সাহসী মনে করছি না, কিন্ত 
হঠাৎ মনট। খুনী হয়ে উঠলে। আমার -এই লোক তিনটে সঙ্গে 
থাকায়। 


লেফটেনান্ট হ্যানসেনই প্রথম হাল ছেড়ে দিলে! । ভূল বললাম, এই 
প্রথম কিছুট! বুদ্ধির পরিচয় দিলো । আমার হাতটা ধরে কানের 
কাছে মুখ নিয়ে এলো। চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'মআর এগোনে যাবে না, 
ডাক্তার। এখানেই থামবো ।” 

আমিও সমন্বরে বলে দিলাম, “পরের চুড়ো পর্যন্ত দেখবো । জানি 
না আমার কথা ও শুনতে পেয়েছিলো কি না তবে বাধন আলগ! 
হয়ে এলে। | 

গত আঠারো ঘন্ট|। ধরে আমি রলিংস আব হ্যানসেন পালাক্রমে 
দড়ির প্রথম মানুষ হয়ে এগোচ্ছি। অন্যদের বাচানোর দায়িত্ব নয় 
অগ্রগামীর, অন্তযেরাই বাঁচবার প্রয়াস চালাবে নিজেদের, প্রয়োজন- 
বোধে। 

হ্যানদেন একবার পড়েও গিয়েছিলো ৷ তাই খুব সাবধানে এগোচ্ছি। 
ক্লান্ত পায়ে । দড়ির যে অংশ জলে পড়েছিলো তা এখন ইম্পাতের 
মত শক্ত । কখনে। হুমড়ি খেয়ে পড়ভি ঝড়ের দাপটে-**হামাগুড়ি 
দিয়ে চলছি কিছুটা-_অন্কের মত চলেছি". 

ওই ভাবেই এগোবার সময়ে একটা শক্ত দেয়ালের মত কিছুতে স্পর্শ 
লাগলে।- বরফের চাঙড়, ভেলার আকারে পথ জুড়ে । 

ওরাও উঠে এলে। আমার পেছন পেছন** অন্ধ । ভ্যানসেনই প্রথমে | 
আপাদমস্তক বরফে ঢাকা । মাথা আর কাধ বেয়ে নেমেছে বরফের 
পালক। অপরাধমূলক কোনে! ছবির সাড। জাগানে। চরিত্র। কল্পন! 
করলাম, আমার অবস্থাও অভিন্ন। 
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দেয়ালের আশ্রয়ে জড হলাম আমরা ক'জন । মাত্র মাথার চার ফুট 
ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে তুষারবঝঞ্ধা ৷ 

বূলিংস আমার বীদ্িকে বসেছিলো, সে তার চশমা তুলে নিলো। 
নিজের শরীরের ওপর দৃষ্টি মেলে দিলো, বুকে ঘুষি দিয়ে বরফের চাপ 
সরাতে লাগলো । 

ওর হাতটা ধরে ফেললাম, “থাক, এখন নয়__ 

“থাকবে? মুখোদে রলিংসের কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। তবু, তার 
ভেতরেই তার দাত লাগার আওয়াজও পাচ্ছি। 

“এ শালার পোষাকের ওজন তো এক মন। এ" ধরণের ওজন 
তোল। গ্যাভ়াকলের ট্রেনিং কিন্ত আমার নেই ডাক্তার 1" 

থাক। ওই বরফের জন্তেই তো প্রাণে বেঁচে গেলে, না হলে জমে 
যেতে এতক্ষণ । ঝড়ো হাওয়া আর তুধারঝঞ্চা থেকে তফাতে 
রেখেছে । যাক তোমার মুখের বাকি অংশটুকু দেখি, হাত ছুটোও 
দেখাও-_-” 

আমি ওদের শরীর পরীক্ষা করলাম । নীলচে হয়ে গেছে সার! 
শরীর--ক্ষত বিক্ষত হয় নি। তুষার ক্ষতের কামড় না পড়লেও 
ওর বিপর্যস্ত... 

সমস্ত পথট1 যেন একটা ছুংন্থপ্রের সামিল । পিঠে বিরাট একটা করে 
বোঝা নিয়ে চলেছি, কখনো ঘটছে স্খলন, কখনও বা পড়ছি একপাশে 
হেলে... 

“এখান থেকে ফের! বাবে না বোধহয় । হ্যানসেনের নিশ্বাস দ্রুততর 
হচ্ছে, যেন হেঁচকি উঠছে। বলিংসেরও অবস্থ।! একই দীড়িয়েছে। 
এভাবে বেশীক্ষণ চল। যাবে না ভাক্তার 

“ডাক্তার বেনসানের বক্তৃত। শোন। দরকার ছিলে। আরও কিছুদিন 
তোমাদের । আইসক্রীম আর আযাপেলপাই, আর বান্কে গড়িয়ে 
এ সব ব্যাপারের ট্রেনিং হয় না। 

ছা । তা, আপনার কেমন বোধ হচ্ছে ?' 
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“একটু ক্লান্ত । তেমন কিছু না 

তেমন কিছু না! আনার পা! ছটা! ষেন খপ পডভতে চাইছে । কি 
গর্বে উত্তেজনায় সবই চাপা পড়ে। পিঠের বৌচকা নামিয়ে-- 
ডাক্তারী ভোজের আযলকোহল বের করলাম । 

“দশ মিনিটের বিশ্রাম নেওয়। যাক, তবে, তার বেশী হলে কাঠ মেরে 
যাবে একেবারে । এর মধ্যে ছ' চার ফৌটা চালি্জে কণিকাগুলোর 
চলাচল অব্যাহত রাখতে হবে ।' 

কিন্তু, আলকোহল তে] নিম্ন তাপমাত্রায় চলে না জানতাম ।” হ্যান- 
সেনের গলায় সন্দেহের সুর । ৰ 

যে কোনো ব্যাপারেই প্রশ্ন করো। না, তার বিরুদ্ধে বলার অনেক 
কিছুই পাওয়। যাবে । তাছাড়া, এট! আলকোহল নয়, এক নম্বর স্ব 
ুইস্কী ।॥, ূ 

“তা, আগে বলতে হয়। কই বাড়িয়ে দিন দেখি-রলিংগ আর 
জাব্রিনস্বীকে বেশী দেবেন না-_-ওদের এসব খাওয়া অভ্যেস নেই " 
জাবিনস্কীর দিকে ফিরলে! হ্যানসেন, কোনে খবর আছে ?? 
জাবিনস্কী ওয়াকি-টকি কানে নিয়ে বসে। বেতার-বিশেধজ্ঞ বলেই 
খ্যাতি তার, এবং সেই কারণেই তাকে দলের অগ্রভাগে রাখা হয় 
নি; জলের তোড়ে বেতারের ক্ষতি হওয়! মানে -.তুষারকেন্দরের সঙ্গে 
যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ন। হওয়াই শুধু নয়, “ডলফিন'-এ ফেরার রাস্তাও 
বন্ধ । 

মুক্ষিল হয়েছে যন্ত্রটা ঠিক আছে। কিন্তু এই তুষারঝড়ে এমন সব 
বিচিত্র শব্ধ হচ্ছে-_-না, এক মিনিট দাড়ান তো।-- এক মিনিট -_" 
মাইক্রোফোনে মাথা নামিয়ে দিলে! জাবি,নস্বী, হাত ছুটে মুখের 
কাছে জড় করে কথ! বলছে.*.“জাবি,নস্বী বলছি-"'জাবি,নক্কী--ই 
আমর প্রায় আশ ছেড়ে দিয়েছি---কিস্তু ডাক্তার সাহেবের ধারণ! 
আমর! পৌছতে পারবো--ধরুন একটু...জিজ্ঞেদ করছি ঁকে-_ 
আমার দিকে ঘূরলো, “আমর! কতটা এসেছি জানতে চাইছি-_+ 
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“চার মাইল, সাড়ে তিন বা সাড়ে চারও হতে পারে- আন্দাজ করে 
নাও ।” কাধ বাঁকিয়ে দিলাম । 

জাবিনস্কী বলে গেলো, সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে, 
“নেভিগেটিং অফিপার জানাচ্ছে--চার মাইল, অর্থাং আমাদের 
যেখানে থাকার কথা তার পাচ ডিগ্রী উত্তর । দক্ষিণে সরতে হবে 
কিছুট] তুষারকেন্দ্র ধরতে হলে...? 

অবস্থ। আরও শোচনীয় হতে পারে। 

ডলফিন-এর অবস্থান জানা'র পর এক ঘন্টী কেটেছে । মুখের কোনে 
কাজ হচ্ছে না আমাদের--অসাভ, প্রায় সম্পূর্ণ অসাড--শুধু কথা 
বেরোচ্ছে ক'টা মাঝে মাঝে। 

হ্যা, অবস্থা! আরও খারাপ হতে পাবে ।' ভ্যানসেন আমার সঙ্গে 
একমত । “আমরা একই বৃত্তে চারপাশে ঘুরছি কিনা কে জানে। 
বা মৃত্যুর দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি হয়তে! ৷, এক চুমুকে 
হুইস্বীর গ্লাস খালি করে দিলে। সে! ফ্রাস্কটা আমার দিকে বাড়িয়ে 
দিলো, যাক, এখন একটু ভালে! মনে হচ্ছে, আচ্ছা, ডাক্তার--আপ- 
নার কি এখনে! মনে হচ্ছে আমর] ওখানে পৌছতে পারবে ? 

“চেষ্টা শুধু । তা, আমাদের সঙ্গের মালপত্র কি বেশী ভারী বোধ 
হচ্ছে--কিছু ছেড়ে যাওয়া দরকার ভাবছেন ? 

'আমিকি ছেড়ে যাবো আমার সঙ্গের মালপত্র ! ভাবলাম, অন্তত 
খাবার আর ওষুধ এগুলো পৌছে দেওয়ার জন্তেই তো! আমাদের 
এতো কাণ্ড । 

“আমরা কিছুই ছেড়ে যাচ্ছি ন71? হুইস্বীতে কাজ হয়েছে । হ্যান- 
সেনের গলা অনেক সজীব এখন । দীতে দাত লাগছে না। 

যা, ওই ভাবনার মৃত্যু হোক প্রথমেই । জাবি.নস্কীর গলায়ও অনেক 
জোর । প্রথম দেখায় ওকে আমার তৃষার-ভালুক মনে হয়েছিলো" 
আজও, এই বরফের দেশে তাকে আরও বড় আকারের সেই জীবই 
মনে হচ্ছে, তার বিচিত্র পোশাকে । 
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তুমি 7? রলিংসের দিকে ফিরলাম । 

শক্তি সঞ্চয় করছি, জাবি,নসকীকে পরে কাধে চড়াতে হতে পারে!” 
রসিকতার আমেজ নেই তার গলায়। 

আমাদের চশমাগুলে! এখন অকেজো, তবু -_সেগুলোকে চোখের ওপর 
চাপিয়ে দিলাম । 

দক্ষিণ দিকে চলতে শুরু করলাম--আমাদের পথের প্রতিধন্ধকত। 
স্ষ্টিকারীর বুহম্তাভেদে | 

শ চারেক গজ এগোবার পর বরফ-প্রাণীর যেন হঠাংই মিলিয়ে 
গেলো--.এক ঝলক বরফ-_নাক্ধে মুখে ছড়িয়ে পড়লে! আমার । 
প্রায় পড়েই শিষেেছিলাম.*-প্রচণ্ডগতি বেগ ট্রেনের সে ঝবাপটায়। 
দড়ি ধরে আছি এক হাতে, কোনোরক্মে পুবাবস্থ' ফিরে যাবার চেষ্ট। 
করছি । অন্থদেরও জানিয়ে দিলাম বাপারট।--তারস্বরেই...কিন্তু 
ওদের কানে তা মৃহুন্বর'-- 

পরবতী আধঘন্টায় আমরা এক মাইল এগোলাম। হাট] এখন 
অনেক সহজ হয়েছে-__যদ্দিও প্রতিবন্ধক থেকে গেছে । জাবিনস্তী 
ছাড়া আমরা সকলেই বিপর্যস্ত, হোঁচট খাচ্ছি অনবরত । প। হটে। 
যেন আগুনে চাপানে। মনে হচ্ছে আমার-_প্রতি পদেই জানান দিচ্ছে 
.--যন্ত্রণার শিহরণ শরীর বেয়ে উঠছে। 

কিন্তু, এ সবই তুচ্ছ আমার কাছে--আমার লক্ষ্য তুষারকেন্দ্র জেব। 
--আমার ভাই, একমাত্র সহোদর জন হ্যালিওয়েল রয়েছে সেখ নে-- 
জীবিত ন। মৃত, বলতে পারবে না। 

এই মুহূর্তে ভার কথ বারবার মনে পড়ছে--জন কি ম্বত, ন! মুমুর্- 
মৃত্যুর পায়ের ধ্বনি কানে নিয়ে পড়ে আছে? তার ঘরনী মেরী আর 
তিনটি কিশোর মুখও ভেসে উঠছে আমার মনের কোণে- যারা তাদের 
অনূঢ় খুড়োর জীবন নষ্ট করে দিয়েছে, নাকি সে-ই করেছে তাদের 
জীবনকে বিডদ্বিত । 

প1 ছুটো যেন আমার নয়; যে আগুনের অনুভূতি আছে, তা যেন অন্ত 
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কোনে মানুষের মন ছুঁয়েছে, আমার নয় । 

আমি জানি -জানি, আমাকে যদ্দি মাটির আশ্রয় নিয়েও এগোতে হয়, 
তবু এগোতে হবে-_£জবায় পৌছতেই হবে আমাকে... 

মনে শুধু একটাই চিন্তা, জেবাঁর জীবিত আর মৃতদের মাঝে শুধু 
একট! মানুষের মুখ--.আমার ভাইয়ের-*- 

এতক্ষণ যে অবিরাম দাঁপট চলছিলো তুষার বিভীধিকার-_তা যেন 
ক্ষীয়মান:.*ঝড়ও যেন থেমে গেলো-..আর এক তুষার চখভোয় 
পৌচেছি- আগের আশ্রয়ের চেয়ে বেশী উচু জায়গাটা । অন্য- 
দের উঠে আপার অপেক্ষায় রইলাম । জাবিনপকী পেশীছতে তাকে 
“ডলফিন'-এর অবস্থান যাচাই করে নিতে বললাম। আযলকোহল 
বের করে দিলাম কিছুটা, আগের চেয়ে বেশী পরিমাণে । 

পানীয় গলাধঃকরণ করার জন্যে যেটুকু দমের দরকার, তাও যেন 
নিঃশেষিত সবার । 

কে জানে হ্যানসেনের কথা হয়তে। ঠিক হয় নি; হয়তো! এই পনীয় 
আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর, কিন্তু তাঁর স্বাদ অটুট। 

জাবি,নসকী মাইকে কথ শুরু করে দিয়েছে । মিনিট খানিক পরে ইয়ার- 
ফোন নামিয়ে দিলো- _যন্ত্রট1 গুটিয়ে নিতে বললো, “আমাদের ভাগ্য 
ভালো! । “ডলফিন'-জানাচ্ছে আমর। নাকি ঠিক রাস্তাতেই চলেছি-_ 
পানীয়ের গ্লাস নামিয়ে দিলে৷ জাবি,নদকী, “এটা হলো স্থখবরের অংশ- 
টুকু, মন্দের খবর হলো৷__'ডলফিন'-এর ছু'পাশের পলিনিয়া ক্রমেই 
অপ্রশস্ত হয়ে আগছে। ক্যাপটেন বলছে দ্বন্টা ছয়েকের মধ্যেই নাকি 
এখান থেকে বেরোতে হবে ।* 

“তাহলে, সব কিছুই ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে-_হ্যানসন গভীর গলায় 
বলে উঠলো, “ডলফিন'-কে নেমে যেতে হচ্ছে আর আমরা থাকছি 
ওপরে । ওরা তাহলে আমাদের আর পাবে না, বরফ যন্ত্রটা ঠিকঠাক 
করতে পারলে ও--. 

তা, আমর] কি এখানেই ঘাত্রা শেষ করে নিজেদের শেষ করবো, ন। 
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-_ঘণ্ট। ছুয়েক আরও ঘুর ফিরে দেখবো, তারপর-- 

ব্যাপারট1 নিঃসন্দেহেই ছুঃখজনক হবে। আমি ব্যক্তিগত দিকটার 
কথা বলছি না, মাক্কিননৌবহরের ক্ষতির দিক বিবেচনা করেই 
বলছি। আমি বলতে চাই, মানে-__বুঝলে লেফটেনাণ্ট, আমর! 
তিনটি মানুষ-_-আশা আকাজ্ষায় ভরা তিনটি প্র'ণ -_-ছিলাম--কারণ, 
তুমি, আর আমি, জাবিনসকীও, আমাদের শক্তির শেষ পর্যায়ে 
পৌচেছি। ও অবশ্য অনেক আগেই সে অবস্থায় পেৌীচেছে 1, 

“হু ঘন্ট।? ওই সময়ের অনেক আগেই আমর! ডঙলফিনে ফিরতে 
পারি-__যে বাঙাসের দাপট -. 

“তাহলে জেবার মানুষগুলোর কি গতি হবে? জাবি নসকী বললো । 
'আমর। যথাসাধ্য করেছি-_, 

আমরা অত্যন্ত মর্মাহত, ডাক্তার কার্পেন্টার ॥ বূলিংসের গলায় 
অকৃত্রিম ভড়ামির আমেজ অনুপাস্কৃত। 

“ভীষণভাবে নিরুৎসাহিতও, ই প্রস্তাবেই--" জাবি,নসকী কথাগুলো 
হাক্ক। গলায় বললেও, আন্তাএকতার অভাব সুরে | 

“নিরৎসাহের একমাত্র ব্যাপার এখানে যেটা, সেটা হচ্ছে এই সবল 
মনের নাবিকগুলোর বুদ্ধিবৃত্তির নানতম প্রকাশ । হ্যানসেনের গলায় 
রুক্ষতা। কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট দৃঢ়তা, “ডাক্তারের মতে আমাদের ফিরে 
যাওয়া দরকার । তবে, উনি নিজে ফিরবেন না, টোফ নক্সের তাবৎ 
সোন। পেলেও না । আর, মাত্র আধ মাইলের মত রাস্তা বাকি, নাও, 
চলো-_মেরে দিই ওটুকু-_” 

টর্চের আলোয় জাবি,নসকী আর রূলিংসকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে 
দেখলাম, কাধও ঝাকালো। ওর! উঠে পড়লো । 

আমর! আবার আমাদের পথে । 

তিন মিনিট পরে জাবি-নর্দকী পায়ের গোছে চোট পেলো। অত্যন্ত 
সাধারণভাবেই ঘটলো! ব্যাপারট]। 

শেষের চ,ড়োটার দশ ফুট উচ্চতা যথেষ্ট বেগ দিয়েছিলো, বিশ ফুট 


৭8৯ 


রাস্তা হামাগুড়ি দিতে হয়েছে । 

পাচ ফ'্ট-আর শুধু পাচ ফুট ব্রাস্তা_, ওদের উঠে আসে 
বললাম । ওরা পর পর উঠতে লাগলো, সবশেষে জাবি.নসকী । তার 
অবস্থাটা দেখ! অসম্ভব ছিলো, হয় সে দূরত্ব ঠিক করতে পারে নি, 
অথবা বাতাসের গতি সহজ হওয়ায় পা ফসকে থাকবে ভার। 
চেঁচিয়ে উঠলে! ও, মিলিয়ে গেলো ক্রমে কথাগুলো, বাতাসে হারিয়ে 
গেলো--লাফিযে পড়লে। জাবি,নসকী আমাদের পাশে । এবং পড়েই 
আর্তনাদ করে উঠলো -_তীক্ষ আর্ত চিৎকার । 

মাটিতে পড়ে গেলে! জাবি,নসকী । 

তুষার-ঝড়ের দিকে পেছন ফিরে, টর্চ জ্বালালাম । 

চোখের চশম। প্রায় অকেজো-_খুলে ফেললাম সেট। চোখ থেকে । 
জাব্রিনস্বী উঠে বসেছে, ডান কনুইয়ের ওপর ভর করে। খিস্তি 
বেরোলে। একটা তার মুখ দিয়ে। গৌড়ালীটায় চার ইঞ্চি চোট-_ 
ভেঙ্গে গেছে... 

এক নজরে যে কোনা লোক বলে দিতে পারে বাকি জীবনটা 
জাত্রিনস্কীর কাটবে এক পায়ে ভর করে... 

ব্যথা কিবেশী? ওর পাশে বসে পড়ে প্রশ্ন করলাম। বসিয়ে, 
দিয়েছি ওকে । 

“না:। অসাড় _কিন্ত্যু বোঝার উপায় নেই। কি বোকামিই যে 
করলাম. 

“বলেছিলাম না -ওকে ঘাড়ে করে নিজে হাবে শেষ পর্যন্ত !' রলিংসের 
গলায় অনেক বরফ । 

ছোট্ট কাঠের টুকরে। দিয়ে ওর পাটা বেঁধে দ্রিলাম। বিপদ বাড়লে! 
-_-ছুশে। বিশ পাউণ্ড ওজন বাড়লো-.. 

আর--দ্লের সবচাইতে শক্তিশালী মানুষটাই জখম হয়ে গেলো 
(ওর কাধের চল্লিশ পাউগ্ডর বৌচকার কথ! ছেড়েই দিলাম )। 
জাব্রিনস্বী বোধহয় আমার মনের কথা পড়তে পেরেছে, “আমাকে 
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এখানে ছেড়ে যাও তোমর], লেফটেনান্ট, হ্যানসেনের উদ্দেশেই 
বললে সে কথাগুলো ৷ দীতে দাত লেগে বিচিত্র শব্ধ আসছে । 
“আমরা প্রায় পৌচেই গেছি! ফেরার পথে আমাকে তুলে নিও--; 
বাজে কথা বলো না-তুমি ঠিকই জানো, আমর! তোমাকে আর 
খুঁজে পাবে না।, 

“নিশ্চয়ই __ রলিংসেরও ধরাতে দাত ঠকে চলেছে। 

জাব্রিনস্কীর পাশে হাটু গেড়ে বসে পড়লে! সে। তার শরীরে হাত 
রেখে । 

কিন্ত, আমি ঘাড়ে চাপলে তোমরা কোনকালেই জেব্রায় 
পৌছিবে না” 

“আমার কথা শুনেছে! তো।-- তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি না! 
“লেফটেনান্ট বিলকুল ঠিক কথা বলেছে--তুমি সাহসী-টাইপের মানুষ 
নও, জাব্রিনন্ধী! এখন চেপে যাও তো 

জাব্রিনস্কার গোডালী পুরোপুরি ড্রেসিং হয়ে গেলো । ওর মালপত্র 
তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেলো । দীড় কৰিয়ে দিলাম ওকে । বাত 
শুরু আবার-না। টলতে টলতে এগোনোর শুরু-"" 

এই মুহূর্ত আমরা 'যখন ভ।গ্যের ওপর সমগ্রভঃবে নির্ভরশীল, মনে 
হচ্ছে ৬1 আমাদের অনুকূলে । একটা জমে যাওয়া নদীর মত 
শান্ত, নিরুত্তাল আমাদের পায়ের তলাকার জল । 

আমরা পর পর অগ্রগামী লোক নির্বাচন করে নিলাম, শেষোক্ত 
ছজন জাব্রিনস্কবীকে নিয়ে চলছে! তিনশো গজ এই নিঃশক পদ- 
যাত্রার শেষে-হ্যানসেন, যে অগ্রগামী মানুৰ ৫ মুহুর্তে দাড়িয়ে 
পড়লো আচমকা, “আমর। পৌচে গেছি + বাতাস ছাপিয়ে এলো। 
ভার গলা, “আমর। পৌচেছি--গন্ধ পাচ্ছো! না ভোমর) 

“কিসের গন্ধ?” 

“পোড়া জ্বালানী তেলের-_রবারপোড়ার--পাচ্ছে। না ?? 

আমার তুষার মুখোস খুলে ফেললাম, ছুহাতে মুখ ঢেকে-ভ্রঃণ 
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নিলাম। একবারেই বুঝপাম। মুখোস তুলে দিলাম । 

জাব্রিনস্কীর হাতটা আমার কাধের ওপর টেনে দিলাম ভালে! করে-_ 
হানসেনকে অনুপরণ করছি। 
আরও কয়েক পা এগোতে মন্থণ বরফের আস্তরণ শেষ হলে! । 
এবার চড়াই--জাত্রিনস্কীর ওই বিশাল শরীর তোলার শক্তি আর 
নেই আমাদের...প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গেই বাড়ছে কটু গন্ধ-** 
এগিয়ে গেলাম আমি ওদের ছেড়ে'-.ঝডকে পেছন করে। মুখধোস 
নামিয়ে নিয়েছি'**টর্চের বাতি মেরে চলেছি অন্ধবৃন্তাকারে । 

গন্ধ বাড়ছে...নাক কুঁচকে অ'সছে..-সোজানুজ্ি ওপরের কোথাও 
থেকে অ'সছে গন্ধ। গোখে হাত দিয়ে ফিরলাম--আার ঠিক সেই 
মুহুর্তে অমার বাতি একটা কিছুর ওপর পড়লে।-_-শক্ত, নিরেট, 
ধাতব কিছুর ওপর। তুললাম বাতি । একটা ভূতুড়ে কঙ্কাল কিছুর 
ওপর থমকে গেলো! আমার বাতি-বরফে মোড়া কিছু একটা 
কুটিরের ধ্বংসাবশেষ ! 

আ'মর! চলমান তুষ'রকেন্দ্র জেব্রায় পৌচে্ি ! 

ওরা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম! ওরা পৌছতে কেন্দ্রের জন- 
খুন্ঠ, পুড়ে ছাই হয়ে বাওয়া কেন্দ্রের পাশ দিছে হেট চললাধ। 
কারও মুখে কথ। নেই... 

আটটা কুটর ছিলে! জেব্রায়। ছুভাগে চারটে করে। আলাদা করেই 
তৈরী হয়েছিলো সেগুলো ছুই সারিতে, তিরিশ ফুটের ব্যবধানে । 
এক কুটির থেকে অগ্তের ফারাক বিশ ফুট। আগুন যাতে ছড়িয়ে 
না পড়তে পারে । কিন্তু, পারে নি বাচাতে নিজেদের...প্রচণ্ডতম 
তুষার ঝড়ে ধরে গেছে জালানী পিপেগুলে।...হাজার হাজার গ্যালন 
তেল জ্বলে গেছে। আর, তুষার চুড়োর যে আগুন ছাড় মান্থষের 
অস্তিত্ব একমুহুর্তও নিরাপদ নয়, সেই আগুনই চরম শত্রুর ভূমিকা 


নিয়েছে । 
আর--সার। তল্লাট জুড়ে শুধু জমাট জলের রাশি, আগুন নেভাবার 
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নেই কোনে! বিকল্প ব্যবস্থ' ৷ 

অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলোর কি হয়েছে জান। গেলো না। 

আটটা কুটির । ছুই সারিতে চারটে করে। ছুটি সারির প্রথম দুটি 
সম্পূর্ণ ভন্মীভূত। দেয়ালের চিহ্নও নেই। এরই একটাতে চোখে 
পড়লো পুড়ে কালে হয়ে যাওয়া যন্ত্রাংশ ছুমড়ে, থুবড়ে পড়ে আছে 
-**ভাপের প্রচণ্ডতার স্বাক্ষর বহনকারী ৷ 

ডানদিকে তৃতীয় কুটিরটি-__-সারিতে পঞ্চমটি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত । 
জাব্রিনক্কীকে ধরে আমরা পিছিয়ে এলাম । কথা ফুরিয়েছে। 
রলিংস অস্ফুটে কিযেন বলে উঠলো । ওর কাছে সবে গেলাম, 
পার্কা (শিরস্ত্রাণ ) তুলে দিয়ে-_ 

“আলো !...আলে! চোখে পড়ছে ডাক্তার । ওই দিকে, দেখুন! 

হা। আলোক-রেখ।। সরু, ক্ষীণ একটা আলোর ফালি--রূপোলী 
আভা । আমর বে ধবংসম্ত,পের সামনে দাড়িয়ে, তারই উদ্টোদিকের 
একটা কুটির থেকে আসছে... 

3 জ্বাললাম। এই প্রথম, আমার আলোয় ইম্পাতের একটা 
বাস্তব কিছুর অস্তিত্ব ধরা পড়লো ! 

একটা কুটির । বিধবস্ত কুটিরের ভগ্নাংশ | খোলা দরজার ফাঁক 
দিয়ে আসছে আলোক-রশ্মি। দরজার ওপর হাত রাখলাম--- 
জেব্রায় এ পধন্ত বাঃ কিছু চোখে পড়েছে তার একমাত্র অবিকৃত 
নিদর্শন । 

দরজা! ঠেলতে কারখানার জীর্ণ প্রবেশপথের আত্নাদ উঠলো 
কবজাগুলে৷ থেকে। 

আমর] ভেতরে ঢুকলাম । 

ছাদের আকড়া থেকে নেমে এসেছে কোলম্যান বাতির ঝাড় -- 
আযলুমিনিয়ামের ছাদের জেল্লায় জমকালে। আলো আসছে। 
কাঠের মেঝেয় বরফ ঢাকা-_শুধু মানুষগুলো যেখানে পড়ে-_সেই- 
খানট। ছাড়া । ওদের শরীরের নীচেও নিশ্চয়ই আছে বরফের 
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শীতল শয্যা । 

আমার শরীর বেয়ে উঠলে। এক শিহবণ--আমার প্রথম ভাবন1; 
দেবী করে ফেলেছি আমরা । জীবনে অনেক স্বৃতদেহ চোখে পড়েছে 
আমার--ওদের দেখতে কিরকম লাগে তারও অভিজ্ঞতা আছে 
আমার । আজ শুধু সংখ্যায় অনেক বেশী দেখছি । 

বিকৃত অঙ্গপ্রত্ঙ্গ ছড়ানো কতকগুলো দেহ! ওদের চারপাশে ছড়িয়ে 
কম্বল, বর্ধাতি আর পোশাকের স্তংপ। ওদের মাঝে প্রাণের স্পন্দন 
খুঁজতে যাওয়া বৃথা । স্থির, নিথর মানুষগুলো! ঘরের এককোণে 
পড়ে আছে । অনস্তকাল ধরে যেন ওইভাবে পড়ে আছে ওরা । 
ঘরের আলোটা থেকে একট। হিসহিসানির আওয়ান্ই শুধু নিস্তদ্ধতা 
ভাঙছে! বাইরে থেকে বরফের আহড়ে পড়ার শব্দ, দেয়ালে মাথ। 
খুঁড়ে চলেছে". 

জাব্রিনস্বীকে বসিষে দেওয়া হলো দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। বুলিংস 
তার পিঠের বোঝা নামিয়ে রাখলো | স্টেভ বের করে নিলে 
দত্তান! হাত থেকে ছাড়িয়ে। জ্াখলানী বড়ি খুঁজছে সে। হ্যান্সেন 
দরজা! ভেজিয়ে দিয়ে-_-তার কাধের বোঝাও নামালে! । টিনের 
খাবারের কৌটে। ছড়িয়ে পড়লো মেঝেয়। 

বাইরের আর ভেতরের মিলিত ধবনি শুধু কুটরের মৃত্যুশী'তল স্তদ্ধতা- 
টুকু বাড়িয়ে দিয়েছে । সেই সঙ্গে ওই ধাতব শবে লাফিয়ে উঠলাম 
শর্দে--একজন মৃতও নড়ে উঠলে।! বাঁদিকের দেকালের কাছের 
লোকট।--আমার চ্ঘদুরের মানুষট! উঠে বসল! । রক্তকাঙা চোখে 
আমাদের সবাইকে দেখলো একে একে--"মার] মুখট। তার ক্ষতবিক্ষত, 
তুষারক্ষত আর আগুনে বিভংস সে মুখ ! উদ্ভ্রান্ত চাহনি ! 
অনেক--অনেকক্ষণ তাকিয়ে কইলো লোক) আমাদের চোখে 
অপলক | আমার বাড়িয়ে দেওয়া! হাতের সাহায্য উপেক্ষা করে, 
এক ছুর্বাধ্য গর্বের তাড়নায় নড়ে বসলে! | হঙ্্ণাকাতর মুখে উঠে 
দাঁড়ালে; প্রেতমূতি । ফাট! ঠেঁ'টে হানি ঝলকে উঠলে! এখানে 
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আসতে অনেক সময় “গলে। যে আপনাদের-_-কথ্য, ইংরিজির টান 
তার কথায়, “মামি কিনেয়ার্ড-_বরেডিও অপারেটার |" 

ভুইসকি চলবে ? শুধোলাম। 

আব.র ঠোটের ফাকে হ'সলো লোকটা, মাথাট! ভেলিয়ে দিলো 
সম্মতিতে 

নায়গ্রা প্রপাতের জলরাশির দ্রততায় হুইসকি গলায় ঢেলে দিলে! 
কিনেয়ার্ড। ঝুঁকে কশি-ত ভেডে পড়লো- চোখে জল এপে গেছে 
তার। 

উঠে বসতে দেখলাম --প্রাথ ফিরে পেয়েছে তার ভোখমুধ, বং লেগেছে 
তার গালে। 

“এই ভাবে যি চারা জীবন “কি খবর") বলে বাও দোস্ত, 
দেখবে বন্ধুর অভাব হবে না তোমার কখনো ॥ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো 
কিনেয়ার্ড মুহতে । 

পাশের লোকটার কাধ ধরে ঝাকিয়ে দিলো! সেঃ আরে জল-_বুড়ো। 
খোকা, উঠে পড়ো । দেখো; লোক এসেছে--, 

বেশ কিছু সময় গেলে। কিনেয়ার্ডের লোকটাকে ভুলতে, কিন্তু 
জাগার পর অসম্ভব দ্রেতগতিতে উঠে বসলে! জলি । চীনে-নীল 
চোখের হছাট্টখাট্টো চেহারার মানুষ, ধা ভতে ভরে আছে মুখট। 
জলির, ত্বু-_ভার গলে বরং আহে । মুখ আর নাক তুষারক্ষতের 
শিকার যদও | 

চীনে-শীল গেখে মুহুত্তর জগ বিষ্ময়ের চমক লাগলো, পরে স্বাগতের 
হাসি ফুটলো। ঠোটে, 'অতিথি মানুষ, আয?” আয়ার্ণণাপ্ডের টান কথায় 
তার, 'আপনাদের পেয়ে আমর। খুব আনন্দিত, :জফ -অব্যর্থনার 
ব্যবস্থা করে! । 

'আমাদের পরি€য় কিন্তু দেওয়া হয় নি। আমি ডাক্তার কাপেন্টার, 
আর ইনি-+ 

“আরে বি, এম, এর (ব্রিটিশ মেডিক্যাল আসোসিয়েশান ) নিয়মিত 
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বৈঠক হয়ে গেলো- বুড়ো খোকা-_, 

পরে জেনেছি জলি প্রায় প্রতি কথায় “বুড়ো থোকা” শবগুলে। 
ব্যবহার করে। তার বিদখুটে আইরিশ টানের বিচিত্র মুদ্রাদোষ । 
“াক্তার জলি ?” 

“আজ্ঞে । রেসিভেণ্ট মেডিক্যাল অফিসার । 

“আচ্ছা ! ইনি লেফটেনান্ট হ্ানসেন । 

মাফিন-নৌবহরের সাবমেরিণ ডলফিন-এর-_ 

"ড়ান, দাডান- সাবমেরিণ? জলি আর কিনেয়ার্ড পরস্পর মুখ 
চাওয়াচাওয়ি করে নিলো । পরে আমাদের চোখে তাকালে, 
“সাবমেবিণ বললেন ?, 

ব্যাখ্যার ব্যাপারুট। পরে সার! যাবে! শুন্ুন--ইনি টর্পেভোম্যান 
রূলিংস, ইনি রেডিও অপারেটার জান্রিনস্কী-_, 

মেঝেয় পড়ে থাক! মানুষগডলোর দিকে চোখ গেলো, লোকের গল৷ 
পেয়ে নড়ে চড়ে উঠছে কেউ কেউ। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠেও 
বসেছে ছ-একজন, “ওরা কেমন আছেন ?* 

“জনা ছ-তিন একটু বেশী' পুড়েছে। ঠাণ্ডায় গড়বড় হয়েছে আরও 
জন। কঙকের । এক জায়গায় জড় করেছি ওদের গরম খাবার জ হ্যি-_- 
গুনলাম ওদের। জলি আর কিনেয়ার্ভকে ধরে ওরা বারে৷ জন, 
সাকুল্যে ৮ প্রশ্ন করলাম, “অন্তেরা কোথায়? 

“অন্যের! 1 আমার মুখে তাকালো কিনেয়াড* বিস্ময়ের ক্ষণিক 
চমক তার চোখে । পরমুহুর্তেই তার মুখটা ফ্যাকাসে মেরে গেলো, 
কাধের ওপর দিয়ে বুড়ো আঙ্গুল মেলে দিলো সে, “পরের কুটিরে 
দোস্ত-- 

“কেন? 

“কেন 1 বক্তরাঙ1 চোখে তার হাতট! ঘষে নিলে। কিনেয়া্ভ। 
কারণ, আমরা ঘরভতি মড়ামানুষের সঙ্গে রাত্রিবাস পছন্দ করি না 
“কারণ--তোমর1--'থেমে গেলাম । নীচের লোকগুলোকে আর 
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একবার দেখে নিলাম। ওদের সাতজন এখন জেগেছে । ভিনজন 
কনুইয়ে ভর দিয়ে আছে। চারজন শুয়ে তখনো 

ওদের সকলের চোখেই নেমেছে হতভম্বভাব। যে তিনজন এখনে! 
ঘুমিষেতাদের চোখের ওপর কম্বল ঢাকা । শান্ত-গলায় মনে করিয়ে 
দিলাম, “তামর উনিশজন ছিলে ।” 

স্ট্যি-__-উনিশ । বাকির।--কোনে। সুযোগই পায় নি-_, 

আমার মুখে কথ! নেই ! মুখগুলো৷ দেখছি, ওদের মধ্যে খুঁজছি 
একটা মুখ--ষে মুখের জন্যে এতপথ পাড়ি দিয়েছি । ভাবলাম, 
হয়তে! ওদের ক্ষতবিক্ষত মুখগ্লোর মধ্যেই আছে সেই মুখ--চিনতে 
পারছি ন। তাই। 

সতর্ক চোখে দেখে চললাম। না, এ' মুখগুলো৷ সম্পূর্ণ অপরিচিত-_ 
কম্বলঢাকা লোকগুলোর দিকে এগিয়ে গেলাম, কম্বল তুলে দিলাম 
প্রথম জনের-__সম্পূর্ণ অজান মানুষ । ছেড়ে দিলাম কম্বল-_ 

জলির গলায় বিস্ময়, “কি ব্যাপার ? কি খ.জছে। তুমি ?' 

উত্তর দ্রিলাম না। আধশোয়া মানুষগুলোর পাশ দিয়ে চললাম-_- 
ওরা! ধোধহীন ভাকিয়ে। দ্বিতীয় লোকটার চোখ থেকে কম্থল তুলে 
দিলাম__এবং সঙ্গে সঙ্গেই নামিয়ে দ্রিলাম সেটা] । জিভ শুকিয়ে 
এসেছে আমার । বুকে হাতুড়ির ঘ শুরু হয়ে গেছে। 

তৃতীয় লোকটার কাছে পৌছে দাড়িয়ে পড়লাম, দ্বিধ! জড়ানো পায়ে 
ধাডিয়ে আছি-_খু'জে পেতে হবে আমাকে একজনকে, কিন্তু ভয়__ 
কি দেখবো... 

তাড়াতাড়ি ঝুঁকে সরিয়ে দিলাম কম্বল-_মানুবটার সারা মুখে ব্যাণ্ডেজ 
করা। নাক ভেঙে গেছে, দাড়িভন্তি মুখ । এমুখ আমি জীবনে 
দেখিনি । সন্তর্পনে নামিয়ে দিলাম কন্বল। 

সোজ! হয়ে উঠে দাড়ালাম । রুলিংস স্টোভ জ্বালিয়ে দিয়েছে । 
“আমাদের সঙ্গে সবই আছে ডাক্তার জলি। জ্বালানী থেকে ওষুধপথ্য 
সবই । তোমর1 ওইগুলোর সছ্যবহার করতে চাও তে। লেগে পড়। 
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আমিও হাত লাগাচ্ছি। লেফটেনান্ট--এখানে পৌছাবার ঠিক 
আগেই যে জায়গাটা পাব হলাম--সেট। কোনে! পলিনিয়া ছিলো 
কি? 

'ইযা। হ্যনসেন টিস্তান্বিত চোখে তাকালে। আমার দিকে । “কেন? 
এরা “তা কয়েক গজও যেতে পারবে না, চার পাচ গজ তো দূরের 
কথা। তাছাড়া ক।াপটেন কি বলছিলো তা তে জানেনই ৷ কাজেই 
ডলফিন-কে এখানে আনবার ব্যবস্থা কর। বাক--১ 

ববফ-ঘন্ত্র ছাড়। কি পলিশ্রিসার খোজ পাবে ক্যাপটেন ? 

“পাবে জাত্রিণদকা বেভাবরে ছুশো গজ মেপে এগিয়ে যায়, “পাঠিষে 
দিচ্ছ অবস্থান সংকেত ।, 

“কিন্তু “রফের ঘনত্ব সম্পর্কে আমার »ন্দেহ থেকে যাচ্ছে। ডক্তার 
জলি, পশ্চিমের ক্যাম্পে পৌছবার একট] সুত্র পয়েছিলে তোমরা -_- 
সেট। কদিন আগে? 

“একমাস । পাচ সপ্তাহও হন্তে পারে । ঠিক বলতে পারছি না; 
“কত ভারী ছিলো ১” হ্যানসেনের [দকে ফিরুলাম | 

'পাচ ফুটের মত, ছয়ও হতে পারে। ভেদ করা অসম্ভব, তবে-- 
কাপটেন তার টর্পেডে। কাজে লাগতে পারে ; 

জাত্রনপকীর পদকে ঘুরলে এবার ঠ্যনিসেন, তোমার বেতার-যন্ত্রটি 
চ'লাতে পারুবে কি এই অবস্থায় 1, 

ওদের ছেড়ে দিলাম ওদের কাজে । মা'মকি বলছি হাই আমার 
কাছে দুর্বোধ। মনে হচ্ছে_অন্ুস্থ মনে হচ্ছে নিজেকে, বয়স যেন 
হঠাৎ বেড়ে গেছে, সব শৃহ্য; আমার উত্তর তে! পেকে গেছি__বারো 
হাজার মাই পেরিযে এসেছি যা জানবার জন্যে; এখন ওটা 
এডাবার জন্তে কোটি মাইল যেতে প্রস্তুত আমি । ঘটনাকে অস্বীকার 
কর! যায় না, যাবেও না। মেরী, আমার বৌদি, এবং তার তিনটে 
সুন্দর সন্তানের । না । মেরী কোনদিনই তার ন্যমীকে দেখতে পাবে 
না। বাচ্চার পাবে না তাদের বাপকে। 
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আমার ভাই মারা গেছে । কেউ আর তাকে দেখতে পাবে না। আমি 

এখন শুধু তাকে চোখের দেখা দেখতে যাচ্ছি 

বাইরে বেরিয়ে এলাম ! ওকে দেখতে যাচ্ছি-ঝোডে। হাওয়া থেকে 
1থ বীচি'য় চলেছি 

দশ সেকেণ্ডের মধ্যেই পোীছলাম শেষ কুটিকের দরজায়। উঠ মেরে 

দরজার হাতল পেলাম, ঘুরিয়ে দিলাম হাজল...ভেতরে ঢুকে 
গেলাম... 

এট একট! গবেষণাগার ছিলো। কোনোদিন, এখন মুতদেহ রক্ষণাগার | 

বন্ত্রপাতিগুলে। সমস্তই একপাশে অধাত় সরিয়ে দেওয়া! আর সেই 

জায়গায় সমক্তটুকু জুড়ে মৃতদেহের সাবি। 

আমি জানি ওব। মুত, কারণ কিনেয়ার্ড তো! সেকথা কলে দিয়েছে, 

না বললেও বুঝতাম এক নজরে---দেহগুলে! বিকট, পুড়ে যাওয়া- 

বিকৃত দেহ--অঙ্গারের রূপ নেওয়া দেহ.-.তালগাল পাকিয়ে 
গেছে...জীবনের কোন স্পন্দন নেই এখানে_ 

গোড়া চামড়া আর জ্ালাশী গন্ধ আরও ভয়াবহ করে তুলেছে 
পরিবেশ-" 

ভাবতে বসলীম, আগের কুটিরের সেই মানুষের কথা--যে এই 
দেহগুলোকে একে একে এখনে এনে ফেলছে প্রেছে-বুকের 
পাট। আছে তাৰ, স্বীকার করতে হবে-ার বা কাদের পাকস্থলীর 

শক্তিও অনম্বীকাঁধ 

মৃত্যু ওদের জীবনে দ্রেত নেমে এসেছে...ওদের সন্দলেরই । আগুনের 

শিকার হয়ে মর! নয়--যারা নিজেরাই আগুন নিয় খেলেছে- ফুট 
তেল্গের শিকার হতে হয়েছে ভাদের ! এক অবর্ণনীয় মৃত্যু...এ? মৃত্যু 

কাবে। জীবনে আগে নামেনি বুঝি": 

দেহগুলোর একটিতে একটা বস্তুতে লক্ষ্য পড়লো আমার-বঝুকে 

টর্চ মারলাম, যেঅঙ্গ এককালে ডান হাত বলে পরিচিত ছিলে! 

লোকটার, ত আজ এক কালচে পড়া থাবা ছাড় আর কিছু নয়। 
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হাড় বেরিয়ে পড়েছে । হাতের মধ্যমায় একট! আংটি নজরে পড়লে! 
-_-প্র5ণ্ড তাপেও গলে যায় নি সেটা, ছুমডেছে শুধু ' 

আংটিটা চিনলাম। বৌদি যেদিন এটা কিনেছিলো, আমি তার 
সঙ্গে ছিলাম। 

বেদন! নেই, যন্ত্রণা নেই--'সেগুলো হয়তো পরে কখনে অনুভূত হবে। 
কিন্তু না_-এই মান্ুষটাই কি আমার জীবনে একট! বিরাট অংশ 
জুড়ে ছিলো-_যার কাছে আমার খণের শেষ নেই-_শোধ হলে না? 
এই বিকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্তপ আমার সম্পুর্ণ অপরিচিত । আমার 
মনের মনি কোঠায় যে মানুষট1 স্মৃতি জলজ্বল করছে-_-এ যেন সে 
নয়। 

এখানে দাড়িয়ে দেহটার দ্দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেটার একটা 
কিছু বৈচিত্র লক্ষ্য প্ভতে হাটু গেড়ে বসে পড়লাম-__ঝুঁকে পড়লাম, 
অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ রইলাম সেই অবস্থায়... 

একটু পরে সোজ1 হয়ে উঠতে পেছনে দরজ। খোলার শব্দ পেলাম-- 
ঘুরে তাকালাম। দরজায় দাড়িয়ে হ্যানসেন। তুষার-যুখোস সরিষে 
চশম। তুলে দিলো সে। 

আমার দিকে একবার দৃষ্টি হেনে, আমার পায়ের কাছে পড়ে থাক। 
মানুষটার দিকে দৃষ্টি ফেরালে।। 

হানসেনের মুখ থেকে সমস্ত রং মিলিয়ে গেলো, আমার দিকে আবার 
তাকালো! সে, বেদনার আন্তিচাখে, “তাহলে ওকে হারালেন, 
ডাক্তার? ওর গলায় ফিসফিসানি ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে উঠতে 
পারছে না, আমি ছূঃখিত- 

“কি বলছে। কি? 

“আপনার ভাই তে]? চোখের ইসরায়, দেহটা দেখিয়ে দিলো 
হ্যানসেন। 

'সোয়ানসান বলেছে তোমাকে ? 

হ্যা। বাত্রার ঠিক পূর্বমুহূরতে, আর-_সেই জন্যেই তো! এলাম 
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আমর।।” হ্যানসেনের ভয়ার্ত দৃষ্টি সার! ঘরে ঘুরলে! । সার! মুখটা 
তার সাদ! ফ্যাকাসে। ্‌ 
“এক মিনিট ভাক্তার-_-আসছি আমি-_” হ্যানসেন বেরিয়ে গেলো । 
একটু পরে যখন হ্যানসেন ফিরলো, অনেকট। সামলে নিয়েছে সে, 
“কমাগ্ডার সোয়ানসান ওই একট। কারণেই আপনাকে ছেড়ে দিতে 
রাজি হয়েছিলো ।' 

“আমি আর সোয়ানমানই শুধু । 

“ওই অবস্থায়ই থাকুক--এট! আমার অন্ুরোধ-_” 

“আপনি যদি ভাই চান, ডাক্তার ॥ হ্যানসেনের চোখে ওৎস্ুক্য 
কিছুট1 হতভম্বতার ছাপ, কিন্তু ভীতির ভাব এখনে পুরো! রয়েছে। 
“ওঃ এরকম কিছু জীবনে দেখেছেন, ডাক্তার-_-কখনেো।-+ 

“চলো, ওদের কাছে ফেরা যাক। এখানে থেকে কারু উপকারে 
লাগছি ন আমর1 1, 

মাথ। হেলিয়ে দিলো হ্যানসেন। আমর! ফিরে গেলাম । জলি আর 
কিনেয়ার্ড ছাড়! আরও তিনজন এখন দাড়াতে পারছে । ক্যাপটেন 
ফলসো।ম, কেন্দ্রের ছু; নম্বর মান্ুব। 

অস্বাভাবিক লম্বা” রোগা চেহারার লোক । সাংঘাতিকভাবে পুড়েছে 
ফলসোমের মুখ । ট্র্যাকটার-চালক হিউসান, স্বল্পভবী মানুষটার 
চোথ ছুটে। কৃষ্ণ-কালো।। আর, তৃতীয় বাক্তি নেসবি, কেন্দ্রের পাচক 
-_খুসী-খুসী চেহারার লোক। হয়ার্কশায়ার থেকে এসেছে সে। 

জলি আমার ডাক্তারী বাক্স থেকে সরঞ্জাম বের করে কাজে ব্যস্ত হয়ে 
পড়েছে। আমি ঢুকতে ওদের পরিচয় দিয়ে কাজে ফিরে গেলে 
ওবু।। 

হ্যানসেন জাব্রিনসকীকে প্রশ্ন করলে। ঢুকে, ডলফিন'-এর সঙ্গে যোগা- 
ম্বোগ হয়েছে ? 
“না ।” জাব্রিনস্কী কাজ থামিয়ে ভাঙা পাটা সরিয়ে বসলো, “ঠিক 
কিভাবে ব্যাপারটা! বোঝাবে। জানিনা--যন্ত্রট ফিউজ মেরে গেছে 
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দেখছি ।, 

হু । তাহলে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে না ?? 

“শুনতে পাচ্ছি ওদের কথা, কিন্তু শোনাতে পারছি না আমার এই 
প1”্ট1 নিয়ে-_কিন্তু পড়ে গিয়ে শুধু পা” ই বায় নি, এটাও গেছে; 
“1, ওট1 কি সারানো ধাচ্ছে ন?? হাানপেন বিরক্ত । 

বোধহয় না, “লফটেনান্ট ।” 

“তুমি ন। বেঙ্ার-চালক 1? 

"তা হো] ঠিকই--তবে যাছুকর 51] ই | আর এই অসাড় হাতে __ 
যন্ত্রপতি নেই । জাপান৭তে সাংকেতিক কথা লেখা--ম!কিন সাহেবও 
হার মানতো।-- 

£ওট1 কি সারানো বাবে ?” হ্যান্সেন ওর কথায় কান দিচ্ছে না। 

এটা ট্রানসিসটার। ভাল.ভ নেই, কাজেই সারানো যেতে পারে। 
, কিন্তু, সমু নেবে অনেক-_লেফটেনান্ট । যন্ত্রপাতির চেষ্টা দেখতে 
হবে আগে। 

“সেসব খুঁজে বের করা যাবে । যা চাও পাবে -তবে,, ওটাকে কাজের 
উপযোগী করে তুলতে হবে ।” 

জান্নসকী চুপ করে আছে। হেডফোন বাড়িয়ে দিলো হ্যানসেনের 
দিকে শুধু। একমুহূর্ত জাবিনসকীর দিকে তাকিয়ে, যন্ত্র কানে 
নিলো । শুনে চললো সে। কধের একট] ভডি করে ফোন ফিরিয়ে 
দিলো, “থাক, যন্ত্রটা এখুনি সাশনে দরকার হচ্ছে না তাহলে" পৰে 
হঠাৎ কিনেয়ার্ডের দিকে ফিরলো সে, “ডলফিন থেকে ফেরার তাড়া 
দিচ্ছ--তাঃ তোমার যন্ত্রটা দিষে ০1 আপাতত কাজ চালানো যায়। 
আমাদের লোকও আছে--' 

'ছুঃখিত, স্তুব _+ তৃতুভে হানি খেলে গেলো কিনেরার্ডের ঠোটে, 
“জেনারেটারে চালানো সেট তো! ছিলে ন। পেটা, ব্যাটারঠীতে চলতো, 
আর, সম্পুর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে সে সেট !+ 

*ব্যাটারী বলছো ? তাহলে বার্তা পাঠানোর সময় পাওয়ারের হের ফের 
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হতে। কি করে ?” হ্যানসেন বিন্মিত । 

নিকেলের ক্যাভমিয়াম সেলগুলো৷ বদলে যেতাম--পাওয়ার পাবার 
জহ্ো। পনেরে:ট৷ ছিল সাকুঙ্যে । প্রায় সবগুলোই আগুনে শেষ হযে 
গেছে-তাতেই কমবেশী হতো ব্যাপারট1। এখন ওতে একটা 
পেনসিল ট্ও জ্বালানে! যাবে না-' 

জাবিনসকী কিছুই বললো! না। কেউই কিছু বললো না। বরূফের 
শব্দই শুধু কানে আসছে-_দেয়ালে মাথা খুড়ে চলেছে বাতির হিস- 
হিস আর স্টোভের মুছ্ব ঘড়-ঘড়ানি, টনঃশকাকে আরও প্রকট তুলে 
তুলছে । 

কেউ কারে! দিকে তাকাচ্ছে ন7া1 সবার দৃষ্টি মেঝেয়--কীট-তত্ববিদ 
যে মনোযোগ নিয়ে কীট খোজে । 

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর, হ্যানসেশকে বললাম, “অবস্থাটা এই$- 
রকমই দাড়ালো । আচ্ছা, কাউকে “প্ফিন-এ ফিরে যেতে হয়--, 
সময় নষ্ট নাকরে। আমিই যাবে! প্রস্তাব দিচ্ডি-, 

না!) হ্যানসেন নিজের গলায় রুডতায় 5চমকালো। । শান্তশ্বরে বলে 
উঠলো! পরে, গুঃখিত, ভাক্তার । ক্যাপটেনের নির্দেশে কারুর আত্ম 
হনণের প্রচেষ্টার উল্লেখ নেই-_সম্মতিও নেই ভাই। আপনি 
এখানেই থাকছেন ।, 

“তাই থাকি” মাথ। হেলিয়ে দিলাম । ওকে আর বললাম না, যে 
এই মুহুর্তে কারুর নির্দেশের অপেক্ষায় আমি নেই--না-এবং 
আমার চ্যানপেশার বন্দুকের কাজ করতে স্মফ়ও বেশী লাগে না: 
“সবাই থাকুক পড়ে এখানে । মরুক। শিঃশক মরণ--কোনে। 
লভাই নেই, হৈ চৈ নেই-_শুধু নিঃশব প্রতীক্ষা মৃত্যুর ৷ আযামুণড- 
সেন সাহেবও হয়তো! এট অনুমোদন করতেন না? 

কথাগুলো এ" ভাবে না বললেই হচ্তো, তবৃ-আমার মনটাও 
তে। ঠিক নেই । 

“আপনাকে মরতে দিতে পারি না ডাক্তার - হ্যানসেনের গলার 
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সহাহ্ুভূতির রেশ, “আপনি সুস্থ নন, আমরা কেউই নই-_“ডলফিন- 
এ ফিরে যাবার দৈহিক ব! মানসিক সুস্থতা আমাদে র কারো নেই। 
তাছাড়া, প্রচারযন্ত্রের অভাবে “ডলফিনএর সঙ্গে যোগাযোগ 
করার পথও বন্ধ! রাস্তা খুঁজে পাবো না। 

ভার ওপর খবর--বরফ জমে আসছে । “ডলফিন'-কে নেমে হেতে 
হবে। আর “ডলফিন'-এব্র পাত্তা না পেলে জেবায় ফেরার পথগ্ড 
রুদ্ধ: 

'যা বললে ত। সবই বিশ্বাসযোগ্য নয়, যাই হোক বরফ-যস্ত্র সারাই 
সম্পর্কে কি বলতে চাইছে। ? 

জবাব নেই । বলিংস স্ত্াপে চামচ ঘেটে চলেছে । চোখ নামানো 
ক্ষার-_কিস্ত ক্যাপটেন ফপসোম অস্থির পায়ে আমাদের দিকে 
এশোতে চোখ তুললে! । 

ফলসোমের অবন্থ। সঙ্গীন। জড়ানো গলায় বললো, “আমর ঠিক 
বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা । একটু খুলে বলবেন কি দয়া করে-_ 
সমস্তাটা কি? ফলসোমের আগুনেপোড়া মুখট! আরও বিভৎস 
দেখাচ্ছে। লোকটা কোনোদিন যে বাইবের পৃথিবীর সামর্নে অক্ষত 
মুখে দ্াড়াবে--এ ধারণ! অলীক । 

ব্যাপারট] হচ্ছে এই-_“ডলফিনয়ে একট। বরফ-মাপার যন্ত আছে-_ 
ওপরের বরফের ঘনত্ব মাপার যন্ত্র। ফলে আমরা ওদের সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে না পারলেও, এখানে হাজির হওয়। ওদের 
পক্ষে কোনো সমস্যা ছিলো না। এখানকার অবস্থান তার নখ- 
দর্পণে। কিস্ত---কিছু বিপদ ঘটে গেছে ইতিমধ্যে যন্ত্রটা বিকল 
হয়ে পড়েছে। আর ওই অবস্থায় ওদের পক্ষে এখানে পৌছনোর 
আশাও সুদুর পরাহত। সেই জন্যেই আমি সেখানে ফিরে যেতে 
চাইছি, মানে, ডলফিন নীচে নামতে বাধ্য হবার আগেই--" 
“কিছুই বুঝলাম না, ডাক্তার--সমস্যার সমাধান করছেন 
কিভাবে? ওই যন্ত্র সারাবার ব্যবস্থা কি আছে আপনার 
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ঝুলিতে ? 

“তার দরকার হচ্ছে না । এখানকার দূরত্ব কতটুকু জানে সোয়ানসান।' 
ওকে সিকি মাইলের দুরত্বে টপ্পেডো। ছাড়তে বলবে1-_তাতে-_? 
পেডে! ছাড়বে--তল! থেকে বরফ ভেদ করতে? জলি গুশ্ব 
করলো মাঝখান থেকে । 

হ্যা। এ পরীক্ষা এর আগে কখনো হয় নি! বরফের ঘনত্ব তেমন 
না! হলে কাজ করবে, আর--ওই দ্রিকটায় বরফ তেমন ঘন নয়। 
আমি অবশ্য ঠিক জানি না ্‌ 

“ওরা বিমান পাঠাবে জাবিনসকী ঠাণ্ডা গলায় বলে উঠলো, 
“আমর! খবর পাঠিয়েছি আগেই, ওরা জেবার অবস্থান ঠিকই 
জানাসে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পৌছে যাবে বোমারুগুলো-- 
“কি করবে সেগুলে। 1? ওপরের আকাশে আধারে পাক খাবে? 
আর, আমাদের অবস্থান বদি ঠিকও করতে পাবে, অন্ধকার আর 
ঝড়ের তাণ্ডবে গার! কিছুই করতে পারবে না। রাডার দিয়ে 
কিছুটা কাজ হতে পারে, তাতেও অবস্থার হেরফের হবে না । খাবার- 
দাবার নামিয়ে দিতে পাবে কিছু--তাও সরাসরি নামাবে না 
আমদের মারতে চাইবে না তারা । কিছু দূরে নামাতে হবে সেগুলে। ৷ 
সেখান থেকে খুলে আনাও আমাদের পক্ষে খুব সহজ কাজ হবে 
কি? আর বিমান নামার আশা আরও সুদুরপরাহত--কারণ, 
আবহাওয়ার অবস্থা অনুকূল হলেও কোনে বিমানের সে পাল্লা নেই 
যে তুষারের চুড়োয নামতে পারে । 

আপনার নামের মাঝের শবট। কি-জেরেমিয়। ?? বিষ গলাষ গ্রশ্থ 
করলো রলিংস। | 

“আমর! বদি এখনোই পড়ে থাকি হাত গুটিয়ে, আর বরফ যন্ত্রটাও 
বিকল পড়ে থাকে ওদিকে--তা আমরা গেছি । আমাদের সবাই-_ 
এই ষোলোজনই । আর--যদি আমি নিরাপদে ওখানে পৌছতে 
পারি, তাহলে সবাই বাচবো। বিপাক ঘটলে ষোলো৷ থেকে এক- 
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জনই বাদ পড়বে_ রূলিংএর কথায় কান না দিয়ে এক- 
'নিশ্বাসে বলে গেলাম । 

ছুজন হলেও ক্ষতি নেই।” হ্যানসেন দীর্গশ্বাস ফেলে দস্তানা 
হাতে গলাতে শুরু করলো! । 

হ্যানসেনের কথায় বিস্মিত হই নি, কারণ--ওদেক মত মানুষগুলে! 
অনায়াসেই এ ধরণের কথা! বলতে পারে । 

রলিংসও উঠে পড়লো, ন্থুপ ঘাট।র জঙন্তে কেউ এদিকে এসো! 
আমি ওদের সঙ্গে হাত না মেলানো পর্যন্ত দরজার কাছেই 
পেশীছতে পারবে না ওরা । পদকও পেয়ে ঘেতে পারি একটা । 
লেফটেনান্ট, যুদ্ধোত্তর অবস্থ'য় সর্বে চ্চ খেতাব কি?' 

ন্থুপ ঘাটার জস্তে কোনে! খেতাবের ব্যবস্থা নেই, রূলিংস। ওই 
কাজটাই আপাতত ঢালয়ে যাও, কারণ এইখানেই থাকছে! 
তুমি_ 

“উহা প্রথম বিদ্রে হের সম্মুখীন হবার জন্তে প্রস্তুত হও লেফটেনাণ্ট, 
আমি তোমার সঙ্গে আসছি। কারণ ওখানে ফিরিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার কৃতিত্ও তে! আমার ওপরেই বর্তাবে। ফাতের 
ফাকে হাসলো রলিংস, “পেশীছতে না পারলে তো কথাই নেই ' 
হ্যানসেন ওর দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেলে।। সংযত গলায় 
বললো, "লফিন-এ গৌগনোর আশ! কম, ঠিকই। 'াছাডা।, 
এখানে বারোটা অসুস্থ মানুষকে ছেড়ে যেতে হবে, জাব্রিনস্বীও 
থাকছে, তার ভাড। পা নিবে । একজন সমর্থ লোক তো অন্তত থাক! 
দরকার ওদের দেখাশোনার জন্তে। তুমি তো অতট। স্বার্থপর 
হবে না, বলিংস--অন্তত আমার মুখ চেয়ে ? 

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো বূলিংস। পরে আগের জমায় বে 
পড়ে স্থ্যপে হাত। চালিয়ে দিলো, “আমার মুখ চেয়ে! ঠিক 
আছে--আমি থাকছি এখানে । কিন্তু আমার নিজের মুখ চেয়ে -? 
তিক্তগলায় বলে উঠলো রলিংদ কথাগুলো! 'আৰর, জাবি,নক্কী যাঞ্ে 
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আর একটা পা না ভাঙে সেজন্তেও ।” প্রচণ্বেগে হাতা চালিয়ে 
চললো রলিংস, “তা, কিদের জন্তে অপেক্ষা করছে! তোমর| ? 
ক্যাপটেন যে কোনে! মুহুর্তে জাহাজ নামিয়ে দিতে পারে--+ 
ফলসোম আর জলির প্রতিবাদ সত্বেও আমর! যাত্রার জন্যে তৈরী 
হয়ে নিলাম। হ্যানসেনই প্রথম দরজার দিকে এগিয়ে গেলো । আমি 
কয়েক পা এগিয়ে ঘুরে তাকালাম-__অনুস্থ মানুষগুলোর ওপর চোখ 
বুলিয়ে নিলাম__তুষারকেন্দ্র জেবাার প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের শিকার ওব|। 
ফলসোম; জলি; কিনেয়ার্ড , হিউসান; নেসবি আর সাতট। 
মানুষ । জাবিনস্বীকে ধরলে আট। 

জানি না এদের কাকে বা কার্দেরকে আমার হত্যা করতে হবে-_- 
যারা আম!র ভাই আর ছ'জন নিরপরাধ মানুষকে খুন করেছে...এই 
চলমান তুষারকেন্দ্র জেবাতে-*" 

দরুজাট] আস্তে টেনে দিলাম পেছনে । হ্যানসেনের পেছনে বেরিয়ে 
এলাম-- ছায়া রহস্যঘের। রাতের আধারে**" 

আমরা ক্লান্ত । সারা! শরীর জুড়ে ্লান্তি। তবু, বেরিয়ে পড়েছি_- 
যেন ছুটি অশরীরী আত্মা রাতের আধার ভেদ করে চলেছে। পিঠে 
বোঝা নেই, তাই--কোথায় চলেছি দেখার অন্ুবিধে নেই, পড়ে 
যাবার বা হোচট খাওয়র সম্ভাবনাও প্রায় লুপ্ত। 

একমাত্র ভাবন1--ডলফিন বদ্দি নেমে গিয়ে থাকে তাহলে আমাদের 
তুষার ভূমির গহনে হারিয়ে ষেতে হবে। 

দৌড়ে চলেছি, তবে জোরে নয়-_কিস্তু ঘাম ঝরানোর পক্ষে যথেষ্ট 
শ্রম দরকার। কাফিকশ্রম--বরফের কবল থেকে রক্ষা পেতে ভাই 
ছোটা । 

আধ ঘণ্ট। এই ভাবে চলার পর একট! তুষার দেয়ালে আশ্রয় নেওয়া 
গেলে । গত ছু” মিনিটে হ্যানসেন বার ছুয়েক হোঁচট খেয়েছে, 
যেখানে হোঁচট খাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিলে না। 

“কি রকম মনে হচ্ছে? বলে উঠলাম। 
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খুব ভালে। না, ভাক্তার ৷” নিশ্বাসের কষ্টে বোঝা গেল তা, “তবে 
এখুনি আমাকে খরচের খাতায় লিখে ফেলো না যেন। কতদূর 
এসেছি মনে হয়? 

“মাইল তিনেক হবে ।” পেছনের দেয়ালে হাত রাখলাম--“কিছু সময় 
যখন পাওয়াই গেলো, এসে। এটাতে ওঠার চেরা কর! বাক। বেশ 
উচুই তো মনে হচ্ছে আমার কাছে । 

“সুবিধে হবে না ডাক্তার । এই তুষার ঝড় অন্তত বিশ ফুট স্প-- 
এটা পেরোলও ডলফিন তবু নীচেই থাকবে এর |” 

“ভাবছি--আমর1! আমাদের হুঃখ শোক নিয়ে এতই মগ্ন যে কমাগার 

সোয়ানসানের কথ! বেমালুম তুলেই গেছি।, 

“আমি কিন্তু এখন লেফ:টনান্ট হাযানহপনের চিন্তা মনপ্রাণ সশে 

দিয়েছি--তোমার মনে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে বলো তো-, 

“মানে--সোর়ানদান আশ! করছে আমর ডলফিনএ ফিবে চলেছি 
--এই। ও তো ফিরে ধেতেই বেছে, আর ঘ্দি ভেবে থাকে কেনো 

কারণে আমর নির্দেশ পাই নি, তাহলেও _-, 

তা নাও হতে পারে-আমর! এখনও জেবযর পথে এও ভাবতে 
পারে”? 

'না। ওর ধারণা-:'ও ধেভাবে এগোতো আমর।ও সেই পথেই 
এগিবেছি। এবং জেবা পৌছবার আগেই যদ্দি আমাদের বেতার 
যন্ত্রের পৌঁছনোর চেষ্টা বার্থ হতে বাধা, কিন্তু ভলফিন-এ ফেরার 
চেষ্টা নিশ্চয়ই চালিয়ে যাবো |, 

ছা। ডাক্তার_-ভুমি ঠিকই ধরেছে! । ও নিশ্চগ্রই তাই ভাববে । 
নিশ্চয়ই ।, 

আর কোনে! কথ হলে! না। আমরা উঠে চলেছি। মুহতের জন্তে 
কখনো বা নির্মেঘ আকাশ দেখতে পাচ্ছি...আর, সেই মুহূর্তে অগ্ 
কিছু চোখে পড়ার সুযোগ থাকলেও দেখছি না." 

হ্যানসেনের কাণের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, আরও চূড়ো! পড়বে 
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বাস্তার়, আরও উঁচু সেগুলো; 

হ্যানসেন শুধু মাথা হেলিয়েছে। ওর চোখ মুখের অভিব্যস্তি দেখতে 
পাচ্ছি না, দেখার দরকারও ছিলো না। 

না। কমাগ্ডার সোয়ানসানের বাতির সংকেত নেই--ডলফিন'এর 
জানলায় যে সংকেত আমাদের পথ নির্দেশক হিসেবে থাকার কথা । 
ডলফিন নেমে গেছে। 

পরের বিশ মিনিটে আমর! পাচ বার চুড়োয়, পাঁচ বার নেমে এসেছি। 
ছুঃন্বপ্নের শুরু বুঝি ! 

পরাজিত ছুটে। মানুষ আমর] হ্যানসেন স্থলিত পায়ে এগোচ্ছে 
যেন মগ্যপানে বেহু'স | 
চিকিংসক হিসেবে আমি জানি, মানুষের মধ্যে কিছু গ্রপ্তশক্তি 
সঞ্চিত থকে -আপতকালে কাজ করে. ত1। আর, এও জানি সে 
শক্তি অফুরস্ত নয়-.শেষ সময় আসবে "বরফের মাঝে শয্যা নিতে 
হবে আমাদের । 

ষ্ঠ চড়োও আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো । অন্ত পণচটার 
চেয়ে উচ্চতায় বেশী হলেও কষ্ট বাড়ে নি কিন্তু আমাদের... 

দূরে চোখ মেলে দিলাম--আমরা যেখানে দীড়িয়ে, ভার ঠিক নীচেই 
প্রচণ্ড উল্লাসে চলেছে তুষারলীলা--এক অনবদ্য দৃষ্ট। 

ধ্সর ব্বেতশুত্র সাগর--তরঙ্গ তার কোলাহলের বিস্তার...দিক 
থেকে দিগন্তে ব্যাপ্ত--" 

এক বিচিত্র, নৈসগিক চিত্রপট । অপাধিব, নির্বোধ এক জনহীন 
প্রান্তর, উপগ্রহের সামিল কিছু-"" 

চোখে টান পড়। পর্যন্ত চেয়ে আছি। কিছুনা । না। শুধুই শুন্ততা 
'**উত্তর থেকে দক্ষিণে যে দিকেই তাকাই-**তিন মিনিট কেটে 
গেলো-- 

শিরায় যেন শুরু হলে। বরফশীতল শিহরণ." 

টবে চোখ তাকালাম এবার । তাকানো যাচ্ছে না-কারণ _-ঝাড়ের 
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দাপট চোখে জল এনে দিয়েছে। আবার--আরও একবার...না 
কিছু না। 

হঠাৎ হ্যানসেনের হাতটা ধরে ফেললাম, 'দেখে! তে! ওইদিকে _ 
উত্তর-পৃব কোপে তাকাও। সিকি মাইল-আধমাইলও হতে 
পারে-_কিছু দেখতে পাচ্ছো ? 

বেশ কিছুক্ষণ হ্যানসেন তাকিয়ে রইলো! আমার বাড়ানো হাত যেদিকে 
নিদেশি করছে, সেদিকে, মাথা নাড়লে। সে, “কিছুই তো৷ দেখছি 
না। তুমি কিদেখছো?, 

«ঠিক বলতে পারছি না। ওখানকার তুষারঝডের মাঝে একটা ক্ষীণ 
আলোর রেখা ষেন চোখে পড়ছে-- 

চোখে হাত ছুটে! জড় করে হ্যানসেন আধমিনিট তাকিয়ে রইলো 
আবার সেদিকে । শেষে বললো, “হোপলেস। কিছুই চোখে 
পড়ছে না। আদৌ কোনে কিছু দেখতে পাচ্ছি চোখে সন্দেহ 
হচ্ছে।' 

বরফ ঝড়ের দিক থেকে জলভর] চোখ সরিয়ে নিলাম, সে ছটোকে 
বিশ্রাম দিতে, ধুত্তোর! কিছু দেখেছি কিনা! কে জানে, তবে কিছুই 
দেখি নি, তাও তো না_ 

“কি হতে পারে ভাবছে! ব্যাপারট। ? নিরাশ৷ভর। গল। হ্যা*সেনের, 
আলোর মত কিছু ? 

“সন্ধানী” আলোর মত একট। কিছু--সোজ। ওপরের দিকে আলোট। 
উঠে গেছে যেন-_কিস্তু ওই ধরনের আলে তুষারের ঝড় ঠেলে 
উঠতে পারে ন1 1, ৃ 

'মজা করছে! কেন ডাক্তার-_” ক্লাস্তিতে ভেঙে পড়ছে হ্যানসেনের 
গলা, “তার মানে কি জানো? আমরা ডভলফিন-এর অবস্থান 
পেরিয়ে এসেছি। তা তো। সম্ভব নয়।' 

“অসম্ভবও না। ওই চূড়োগুলায় ওঠার পর থেকে অনেক সময় চলে 
গেছে, পথও । হতেত্ত পারে । 


এখনো দেখতে পাচ্ছে৷ কি?” নিলিপ্ত, অন্তঃসারশৃন্ত গল! হ্যান- 
সেনের । আমার কথ! বিশ্বাস করে নি সে। 

হয়তো! আমার চোখেও ধাধা লেগেছে, কিন্তু তবু-আমি ভূল 
দেখেছি বললাম ন1। 

“এসে! ভাক্তার। একগানেো যাক ।, 

“কোথায় ?, 

“জানি না হ্যানসেনের ধাঙ্ষে দাত এতবেশী লাগছে যে ওর 
কথা পরিস্কার আসছে না। «কোথায় চলেছি তা এখন 
অকিঞ্িংকর-_+ 

এক শ্বাসরূদ্ধকারী দ্রততায়, আমার দেখা সেই আলোক রেখা 
দিগন্তে আকাশপানে গেলে! একটা রূকেট, স্থানটার দূরত্ব বড় জোর 
চারশে। ফুট হতে পারে, আমাদের থেকে । তুষারের বিরাটত্ব ভেদ 
করে উঠে গেলো! । লাল স্ফুলিঙ্গের রেখায় রেখায্িত হলো তার 
পুচ্ছ। প্রায় ছ'শে৷ ফুটের উচ্চতীয় উঠে তা বর্ণালীতে বিলুপ্ত 
হলো।...গা় লাল বংয়ের তারায় তারায় বিকশিত-* পৃথিবীর বুকে 
ফিরে চলেছে আপনমনে... 

“তুমি কি এখনো বলছে! আমাদের যাত্রা অকিঞ্িংকর হবে ? নাকি 
ওট। চোখে পড়ে নি ভোম!র ?, 

'যা দেখলাম» পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করলো হ্যানসেন, তে! 
আমার মায়ের বাচ্চা হ্যানসেনের চোখে আগে পড়ে নি, এক অবর্ণনীয় 
সৌন্দর্যের সম্ভার । আর কখনে! দেখবোও না হয় তো1-_, আমার পিঠে 
সজোরে থাপ্পড় বসালে। হ্যানসেন । আমাব ভারসাম্য রাখতে ওকে 
জড়িয়ে ধরলাম । “পেয়ে গেছি, ডাক্তার | চেঁচিয়ে উঠলো হ্যানসেন-_ 
“পেয়েছি..আমার গায়ে যেন দশট! মানুষের শক্তির জোয়ার--আহ! 
মধুর আমার বাসা মধুব-"" 

দ্রশ মিনিট পরে আমর] “ডলফিন'-এ। 


১৪১ 


প্রায় বিশ মিনিট হয়ে গেছে আমর! ভলফিন-এ ফিরেছি । কাহিনীও 
ব্বিত করা হয়েছে। মানসিক চাপও কমেছে । কিস্তু চাপ কমার 
সঙ্গে সঙ্গে অন্ত চিন্তাও মাথায় ভিড় করেছে । হ্যানসেনের মাথায় কি 
আছে তা তে] আমি জানি; ওর চোখে এখনো সেই পুড়ে যাওয়া 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্ত,পের ছবি এখনো রয়েছে__যে মানুষটা! একদিন 
আমার ভাই বলে পরিচিত ছিলে! । ওর সম্পর্কে আমি তাকে কিছু 
বঙ্গি এটা হ]ানসেন চায় নি, সেজন্তে ভাকে দোষও দিই না । আমি 
আমার ভাই সম্পর্কে চিন্তা করি-_-এটাও চায় না সে; যদিও 
হ্যানসেন জানে- কোনোদিনই আমি চিস্তার হাত থেকে রেহাই 
পাবো না" 

সহান্ুভূতিসম্পন্ন লোকগুলো ওইরকমই হয়--বাইরে থেকে শক্ত, 
নিলিগু, অথচ-_ 

যাই হোক--তোমাদের মধ্যে যার চোখই রকেটে থাকুক; তোমা- 
দের ছু'জনের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে সে কৃতিত্ব দাবী করতে 
পারে। কারণ--শেষ রকেটট। ছেড়েছিলাম আমিই, পর পর ছু'টো 
তোমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। তা, রলিংস, জাবিনম্বী ওব! 
নিরাপদে আছে তো ? 

“দিন ছুয়েক কোনো চিন্ত। করতে হচ্ছে না--” হ্যানসেন জানালো; 
ওর। ঠিকই থাকবে। ভবে ওদের চিকিৎসার দরকার-_ 

তাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো । আমরা একে যে কোনো সমক্কে 
নামিয়ে নিতে পারি জাহাজ । কিন্তু, ঝামেল। থেকেই যাচ্ছে--বরফ- 
বন্ত্রের দোষ ধরা পড়েছে ঠিকই, তবে সেটা সারাবার ব্যাপারটা 
সহজসাধ্য হচ্ছে না। অনেক সময়ও নেবে। ওটা ঠিক হওয়া পর্যন্ত 
অপেক্ষা করতেই হচ্ছে আমাদের । তারপর একটা টর্পেডে। ছাড়বে! 
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বরফের ঘনত্ব যদি চার-পীচ ফুটের মধ্যেই থেকে থাকে--তে] পেরিয়ে 
বেতে পারবো ।? ও 
ছ্যা। সেটাই ভালো হবে।” হ্]ানসেন একমত হলো । ওষুধ- 
দেওয়া আযালকোহলটুকু খেয়ে নিযে উঠে পড়লো সে, 'সাহলে আবার 
আগের কাজেই ফের! যাক । কটা মাল চালু আছে?" 

“শেষবার গোনার পর চারটে ।, 
“তাহলে মিলস ছোকরাকে ওগুলো তুলতে হাত লাগাই! অনুমতি 
পাচ্ছি তো কর্তভী? সোয়ানসানের মতামত চাইলো সে। দা। 
ওই অয়নাটায় নিজের চেহারাট! একবার দেখে নিলেই বুঝবে? 
যে একটা বন্দুকে গুলি ভাবার ক্ষমতাও নেই তোমার এই মুহুর্তে 
টর্পেডে। তোল) ছে দুর-অস্ত। একটু ঘুমিয়ে নাও--জন, পরে দেখা 
যাবে । 

হযানসেন তর্কে গেলো না। কারণ, সোয়ানসানের সঙ্গে তর্ক চলে 
না। দরজার দিকে এগোলো! হ্যানসেন, “ডাক্তার, আসছে৷ নাকি? 
“একটু পরে । ঠেসে ঘুম মারো 

তন্যবাদ ৷ কীধে আস্তে হাত রাখলে! হ্যানসেন, ঠোটে মু হাসি। 
রুক্তরাঙা, ক্লান্ত চোখে তাকালো, «এ সব কিছুর জন্যে ধন্যবাদ | 
সবাইকে গুড নাইট-_, 

সে চলে যেতে সোয়ানসান বলো, “বাইরের অবস্থাট1] কি খুহই 
খারাপ ছিলো আজ?” 
“সে আর বলতে” 

হ্যানসেন যেন ভেমার কাছে কিছু একটার জন্তে খণী মনে হলো--, 
অসংলগ্ন গল! সোয়ানসানের | 

*ওই--একধরণের ধারনা আর কি, তবে হ্যানসেনের মত মানুষের 
জন্তে যে কোনে প্রতিষ্ঠান গর্ববোধ করতে পারে ।" 

'জানি। আমি এ' প্রসঙ্গ তোলার জন্তে হৃঃখিত ডাক্তার--আর 
কখনো তুলবো ন!- 


ওর দিকে তাকালাম। ওকি ভাবছে বুঝলাম। জানতাম ওকে 
, এ কথা বলতেই হতো৷। ধীরে ধীরে বললাম, “কমাগ্ডার, ও একাই 
মার! পড়েনি । আরও ছ'জন গেছে-_” 

ইতস্তত করলে! সোয়ানসান, “আমরা “দির লাস ব্রিটেনে 
ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ?, 

কমাগ্ডার, ওই বৃরর্ধো! আর এক চুমুক পেতে পারি? আ্যালকোহলে 
গল। জলে যাওয়ার যোগাড় হয়েছে । আমার গ্রাসটা ভরে দেওয়া 
পর্যস্ত অপেক্ষা করলাম, কি বলছিলে-__-ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে 
কিনা? ওরা-_-তো! মৃত মানুষ, শুধু বিভৎস হাড়মাংসের স্ত.প-"' 
ওর! এখানেই-_থা ক. 

স্বস্তির ভাব ধরা পড়লো সোয়ানসানের কথায়, কারণ--প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই বলে উঠলো! সে, “আর, ওই যন্ত্রগুলো, রুশ ক্ষেপণাস্ত্র__ 
নিরোধী বন্তগু"লা-_-সেগুলো৷ নষ্ট হয়ে গেছে কি? 

পরীক্ষ। কর! হয় নি-__” মনে ভাবলাম, ও নিজেই জানবে ওখানে 
কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। হোলি লোশে আমি যে আধাঢ়ে 
গল্প ফেঁদেছিলাম ওর কাছে, আডমিরাল গাভির কাছে--তার' 
প্রতিক্রি। কি হতে পারে, তা এখনো আমার অনুমানের বাইরে । 

এই মূহুর্তে ওদব কিছু ভাবছি না আমি । কোনে। গুরুত্ব নেই এর, 
শুধু এর কথাই বলছি না আমি--কোনে! কিছুই এখন আর আমার 
কাছে তেমন গুরুত্বের নয়-"- 

আমি র্লান্ত--ঘুম পাচ্ছে,..'বড ক্লান্ত আমি-*'সোয়ানসানকে শুভ- 
রাত্রি জাণিয়ে বেরিয়ে এলাম--* 


হ্যানসেন আগেই ফিরেছিলে।। আমি বখন কেবিনে ঢুকলাম সে 
অধোরে ঘুমোচ্ছে। জামাকাপড় ছেড়ে, বন্দুকট। স্যুটকেসে ঢুকিয়ে 
দিলাম। বিছানায় শুয়ে আছি, কিন্ত ঘুম আসছে না। এত 


১৬৪ 


পরিশ্রান্ত আমি, তবু নিদ্রাহীনতার অভিজ্ঞত। আমার এই প্রথম। 

ওই অবস্থায় পড়ে থাকতে অনেক সমস্যা ভীড় করলো আমার মনে-- 
একের পর এক- 

উঠে পড়লাম। জামাট। চভিষে কন্ট্োলঘরের দিকে পা! বাড়ালাম । 
রাতের বাকি অ.শটুকু কাটিয়ে দিলাম সেখানে, পায়চারী করে। 
বরফের যন্ত্র মেরামত চলেছে, তাও দেখছি । অভিনন্দনের যে 
বার্তাগুলে! এসে পৌচ্চ্ছে, সেগুলো৷ পড়ছি । খেয় চলেছি কফি, 
কাপের পর কাপ। 

সে সকালে প্রাতরাশের টেবিলে সবাইকে শান্ত মনে হলো, কিছুটা 
বা প্রফুল্পও। ওরা একটা বড কাজ শেষ করতে পেরেছে। 
সোয়ানসান বরফের বাহ ভেদ করতে পারবে+এ বিষয়ে এখন সকলেই 
নিঃসন্দেহ । আমি তার মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম যেন। অশরীরী । 
তুধারকেন্দ্র জেব্রার মানুষ আমা"দর প্রতীক্ষায় রয়েছে, ভাদের জন্যে 
তোল! থাক কফির বাকি কাপগুলো । ওরা বেচে আছে ঠিকই, 
কিন্তু লড়াই চলেছে তাদের ঠাণ্ডার সঙ্গে-_ঘন্টা খানিক ধরে বরফ- 
যন্ত্রের কাজ শুরু হয়েছে । আমরা! নীচে জাহাজ নামিয়ে ব্যাপারটা 
পরীক্ষা করে নেবো । ছুটোভেই কাজ হবে-_-জব্রাতে পৌছতে 
হবে আমাদের." 

বক্তৃতা শেষ হলে! সোয়ানসানের ৷ বরফ-ন্ত্র চালু হয়েছে । হ্যান- 
সেনের দিকে ফিরে বলে উঠলো সোয়ানসান, 'তাহলে। এবার 
চলো । টপেডে। তোল্1 দেখবে নাকি ডাক্তার, নাকি ওগুলো-_1, 
“+খনে! দেখি নি-_ধন্বাদ । দেখিই ন। ব্যাপারটা--, 

সোয়ানসান জানে--জানে আমার মাথায় আমার ভাইয়ের মৃত্যুর 
ব্যাপারট1 ছাড়াও অন্ত চিন্তার জট আছে-__-তবু, আমার কাছে এ 
সম্পর্কে কোনে প্রশ্ন রাখে নি সে। আমার শিজ্রাহীন রাতের প্রতিটি 
মুহুর্তের বন্ত্রণাও তার অজ্ঞাত নয়--তাই সে আমার মনটাকে দিতে 
চায় স্বাচ্ছন্দ্য | 


রাতের বিশ্রাম হযানসেনের মনে নতুন উদ্ভম এনে দিয়েছে । আগের 
মতই ফিরে পেয়েছে সে তার কর্মদক্ষতা । 

“ওগুলে। টপেডোর নিরাপত্তা বাতি, ডাক্তার । সবুজ আলোগুলোর 
প্রতিটি এক একট] বন্ধ টপ্পেভো টিউব্দরজার প্রতীক। ছ"ট 
দরজা! সাগরের মুখোমুখি-_বোক্যাপ বলি ওগুলোকে আমর!। 
বারোট! আলো শুধু, আর সেগুলোর ওপর আমরা অত্যন্ত সর্তক 
দৃ্টি রাখি-_ওগুলো৷ সবুজ করা আছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত 
থাকতে হয়। কারণ, কোনোট। যদি লাল হয়ে থাকে--মানে ওপরের 
ছটার যে কোনো একটা-_-তাহলে-*. মিলসের দিকে কিরে প্রসঙ্গ 
পাণ্টালো হ্যানসেন, “ওগুলো সব সবুজ করা আছে? 

গ্্যা।” 

পোশাক-ঘরের পাশ দিয়ে ওদের খানা-ঘরে পৌছলাম। 

“সেখান থেকে টর্পেভো-রাখার ঘরে। এর আগের বার ওখানে 
জন্যকয়েক মানুকে ঘুমন্ত দেখেছিলাম। আজ সবগুলোই 
শূন্য । আমাদের অপেক্ষায় পাঁচটা লোক : চারজন নাবিক, আর 
একজন পেটি অফিসার-_বাওয়েন। চালি বলে তাকে ডাকছিলে। 
হ্যানসেন। “দ)াখো ডাক্তার, অফিসারদের স্বেচ্ছানিযুক্ত মানুযদের 
চেয়ে বেশী টাক! কেন দেয়--চালি ওর লোকদের নিয়ে কাজ 
চালাক, আমরা ততক্ষণ টিউবগুলে! দেখে নিই । 

আঠারে। ইঞ্চি কান্সিশ খোলা পর্যস্ত অপেক্ষা করলাম । 
পার্টিশান-দরজ। খুললো৷। যে পাঁচজন কাঁঞজ করছে, তাঁদের পেছনে 
ফেলে আর একটা কাগিশ পেরিয়ে টর্পেডো-ঘরে ঢুকলাম । 

ঘরজ। পুরো খুলে গেলো 

“সবই কান্নের বইতে আছে আমাদের! একট! সময়েই শুধু ছুটো 
দরজা একই সঙ্গে-টপেডে! তোলার সময়টায়, এগিয়ে ধাতব 
হাতলগুলো দেখে নিলো । উপরে উঠে গিয়ে মাইকটা টেনে নিলো, 
থটিউব পরীক্ষা করা হচ্ছে। হাতে চালানো ভাটিও ঠিক আছে। 
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“বাতি সবৃজ আছে? 

হা, আছে। একট] গলা ভেসে এলো । 

আগেই তো দেখে নিয়েছিলে ?” জিজ্ঞেস করুলাম। 

“আবার দেখে নিলাম--কানুন। দাঁদামশাই সাতানববইতে গেছেন, 
আমি তাকে ছাড়াবো। আসলে, ব্যাপারটা হলো চান্স ন! নিলে 
ঝুঁকিও থাকে না। টিউবে জল থাকলে চলবে না 

পেছনের একটা ভাটি ধরে টেনে দিলে! মিলদ। ভারী দরজাট! খুলে 
ফেললো শুকনো খটখটে-_, 

বিরক্তির ভড়ি করলো হ্যানসেন এবার, “ওভাবে রিপোর্ট দেওয়া 
যায়না । আজকালকার ছেলেরা যে কি হচ্ছে-" 

মিলস ধাতের ফাকে হাসলো, তিন নম্বর ছেড়ে চার নম্বরের দিকে 
এগিয়ে হাল ঘুরিয়ে দিলো | 

হো !? 

“কি হলো ? 

“জল” দৃঢ়গলা! মিসর | 

“অনেকটা কি? দেখি-- 

“সামান্য--, 

“এতে কি ক্ষতি হবে কিছু?” আমি বলে উঠলাম. 

হবে মাঝেমধ্যে-জল ওঠে । বোক্যাপ খোলা থাকলে গুলির মত 
ছিটকে জল ঢুকতো-- মাইকের দিকে হাত বাড়ালে। হ্যানসেন 
আবার, “ার নম্বর বোক্যাপ এখনো সজুজ ? এখানে খানিক জল 
পাচ্ছি__ 

“এখনে সবুজ । 

হ্যানমেন মিলসের চোখে তাকালো, কতটা আসছে তখন ?? 

“তেমন বেশী নয় 1? 
হ্যানসেন মাইকে মুখ রাখলো, কন্ট্বোলকেক্দরে, রিম চিট পরীক্ষা 
করে নিশ্চিত হতে হবে।” 


“কাঁপটেন বলছি। সব টিউব শুন্।” কথ। ভেসে এলো । 

“ধন্যবাদ, স্তর ১ হ্যানসেন বেতাম টিপে বন্ধকরে দিলো। 

“কি অবস্থ1 ? 

“বন্ধ হয়ে গেছে) 

“আচ্ছা, তোমার-_এই উর্পেডোর লোকগুলে। কি কখনে! লুত্রিকেটিং, 
মানে মস্থণ করার, যে তেল ব্যবহার হয়, তার নাম শোনে নি! 
আরও--ভার লাগাও ।, 

কিন্ত একটু দেনী হয়ে গেছে। 

তোড়ে জল দুকলৌ-*-টপ্পেডো! ঘর জলে জলময়। বিরাট হোস- 
পাইপ যেন*.লেফটেনান্ট মিলস জলের ঝাপটায় ছিটকে পড়লো 
পেছনে...দেয়ালে আধবসা ভডিতে দীড়িয়ে রইলো মুহূর্তের জন্যে... 
সটান পড়ে গেলো ডেক-এ। 

ব্লাস্ট খাটাও--মাল জড় করে! হ্যানসেন মাইকে চিৎকার 
করে চললে। তারব্বরে । “ইমারজেনসী-_চার নম্বর টিউব সাগরের 
দিকে খুলে গেছে...এখান থেকে বেরিয়ে পড়...দোহাই --" 

বেরিয়ে পড়েছি। মিজসের দেহ বহন করে। ডলফিন নামতে 
শুরু করেছে...জল হাটু বরাবর উঠে এসেছে-_মিলস সঙ্গে, ভারসাম্য 
বাখ। শক্ত হয়ে পড়েছে। হ্যানসেন হঠাৎ মিলসকে পায়ের দিক 
থেকে ধরে ফেললো--.আমি হোঁচট খেয়ে পড়লাম-*' 

স্থানসেন পার্টিশানের অন্তপাশে অস্ষুটে অভিশাপ দিয়ে চলেছে-_ 
ভারী দরজাট। খুলবার চেষ্টা করছে। সবশক্তি দিয়ে চেষ্টা! চালিয়েছে । 
মিলসকে ছেড়ে দিলাম। কাঠিশের উল্টোদিকে লাফিয়ে ওর 
পাশে পড়লাম--দরজার ওপর কীধ ঠেকিয়ে দাড়ালাম. 

মুহুর্তে দরজা সশবে সরলো অর্ধেক বন্ধ হয়ে গেলো । আমর! 
ছিটকে পড়লাম. . 

কাশছি...থুথু বেরোচ্ছে কথার সঙ্গে আমাদের...দরজাটাকে কায়দা! 
করার চেষ্টা করছি। 


হুবারই চেষ্টা বিফল হলে! । টিউবে জল ঢুকে চলেছে । ডলফিন 
নেমে চলেছে নীচের দ্িকে-**এবং প্রতিক্ষণেই অভিকষ বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে কাজট। আরও শক্ত হয়ে পড়ছে--- 

জল বেড়ে চলেছে। 

হানসেন যেন মনে হলো হাসছে-_কিন্তু তার সাদা ঝকঝকে দাতের 
পাটি লেগে গেছে--চোখে নেই কৌছুকের আমেজ । 

জলের শব্ধ ছাপিয়ে ওর গল! পেলাম-_“এখনই করতে হবে- নাহলে 
হবে না আর -- 

হ্যা। এখুনি । নাহলে কখনোই নয়। আমরা সর্বশক্তি প্রয়োগ 
করলাম, অ'র একবার । চার ইঞ্চি ফাক থেকে গেলে! তবু." খুলে 
গেলে দরজা-..শেষ চেষ্টা হলো...তবু সেই চার ইঞ্চি... 

“একটু ধরে রাখতে পারবে এই অবস্থায়__? চেঁচিয়ে বললাম 
হ্যানসেনকে । 

মাথ। নেড়ে সম্মতি জানালো! ও । নীচের ছিট,ক'নর দিকে হাতত না'ময়ে 
শিলাম--কানিশে পা ঠেকিয়ে প্রচণ্ডভাবে চাপ দিলাম। সশবে বন্ধ 
হলো দরবজ।"" 

হানসেনও তুলে দিলো তার দিকের খিল। আমরা আপাতত 
নিরাপদ । | 


ধ্ট ফী 


সারা জাহাজ ভবে গেছে চাপ] বায়ুর জোয়ারে, ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কগুলে 
শৃণ্য হয়ে চলেছে-..ডলফিনও নেসে চলেছে। ওয়ার্ডরমের গলির 
পাশ দিয়ে যেতে যেতে মনে হলে! গোট। জাহাজট। ভীষণভাবে কেঁপে 
উঠলো; সোয়ানসান বিরাটাকায় টারবাইনগুলোকে ঘোরাচ্ছে... 
উল্টোদিকে ঘুরে চলেছে মত্তবেগে সেগুলো --নিমজ্জমান জাহাজের 
গতি শ্লথ করার প্রয়াস... 

বিপদের নাকি ভ্রাণ আছে। নাকেও নেওয়া যায়, দেখাও বায় নাকি 
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ত1। সেই সকালে কন্ট্োল-ঘরের দিকে চলতে চলতে ছটোরই প্রমাণ 
পেয়েছি। আমর দিকে কেউ ফিরেও তাকালো না" "কারও 
দিকেই কেউ চাইছে না; এক অদ্ভুত টেনসান, অস্বাভাবিক অবস্থা । 
অনড় মানুষগুলো _-শিকান্ীর চোখে শুধু অনুসন্ধান; পরিমাপ- 
যন্ত্রের নির্দেশকে চোখ... 

চ+শে। ফুটের মার্কা ছাড়িয়ে চলেছে নির্দেশক । এ গভীরতায় যে 
কোনে মামুলি সাবমেরিনের অস্তিধ বিপন্ন হতে বাধ্য । 

ছশে পঞ্চাশ... 

আমার মনট! নির।নন্দ। আনন্দের অভাব আর এক তরুণ নাবিকের 
মনেও, বার হাত ছুটো মুঠোয় ভরা, গালের পেশী ওঠানামা করছে 
তার--গলার শিরও স্কীত মানুষটার-.'মৃত্যুর হাতছানি দেখেছে 
সে... 

সাতশো । সাতশে। পঞ্চাশ । আট-*" 

এ গভীরতা ছুঁতে শুনি নি কোন ডুবোজাহাজকে । 

কমাগ্ডার সোয়ানসানও শোনে নি। তবু শান্ত সে। 

ডলফিন-এর লড়াই এখন শেষ পর্যায়ে--টাটক জলের সামান্ 
পরিমাণ সঞ্চয় আর ডিজেল এখন ভরসা । 

হ্যানসেন আমার পাশে দাড়িয়ে, ছুটে! আঙ্গুল ভেঙে গেছে ভার, রক্ত 
বরছে। টর্পেডো ঘরেই ঘটে থাকবে ব্যাপারটা । কিন্তু সম্পূর্ণ 
উদ্দাসীন সে-_ 

ভলফিনকে রক্ষা! কর! যাবে শ1। 

সেই মুহূর্তে একটা ঘণ্টা বেজে উঠতে সোয়াসান উঠে মাইক তুলে 
নিলে! । 

একটা ধাতব কণম্বর ভেসে এলো, “ইঞ্রিন-ঘর থেকে বলছি। বেয়াৰিং 
পৃড়তে আরম্ভ করেছে--জাহাজ বে কোনা সময়ে খরে যেতে পারে। 
“ঘুরিয়ে যাও টারবাইন।” মাইক ছেড়ে দিলো সোস্মানসান। 

“আর কতখানি নামবে! মনে হয় ? 
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গলাট। যতখানি সম্ভব নিস্পৃহই বাখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তা রাখা 
গেলো না। 
অজানার রাজত্বে নামছি-_হাজার ফুট তো নামা হয়েছে... 


সা ৪ 


"্বন্টা বাজলো। ৷ পোয়ানসান তুলে নিলো রিসিভার, গল। পেলো সে, 
“থেমে গেছে ক্যাপটেন, থেমেছে 

কেনো কথা নেই। হ্যাণদেনের থেংলে-ঘাওয়! আঙ্গুল থেকে রক্ত 
ঝরছে। কপালে ঘামের রেখাও দেখা দিয়েছে-- 

নব্বই সেকেণ্ড কাটলো! । নববইটা সেকেণ্ড যেন অনেক সময় মনে 
হচ্ছে এখন । 

ডাইভিং অফিসারের উত্তেজিত্ত কণ্ঠম্বর এলো, “উঠছি আমর1--দশ 
ফুট ্ 

“ঠিক বলছে। 1 সোয়ানসানের গল। আবেগে ভরা । 

“বাজি ধরতে রাজি--এক বছরের মাইনে 1, 

“বিপদ কিন্ত কাটেনি এখনো । আরও একশো! ফুট দরকার, তারপর 
প্রতিফুটে সম্ভাবনা বাড়বে । বাতাসের চাপ বাড়বে, জল বেরিয়ে 
যাবে। জাহাজের ভার কমবে-- 

উঠছি এখনো --ওঠার গতি অব্যাহত ।' 

ডলফিন উঠছে। 

সোয়ানসান পকেট থেকে রেশমী রূমাল বের করে ঘাম মুছলো, 
ঘাড়ের, গলার । 

“আমি একটু চিন্তায় ছিলাম-_? সোয়ানপান যেন নিজেকেই বলছে 
কথাগুলো ! মাইকের কাছে এগোলে। সে--সারা জাহাজে গলা 
ছড়িয়ে পড়লো তার, ক্যাপটেন বলছি । অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে 
আসছে। সবকিছু এখন আয়ত্বের মধ্যে, আমরা উঠছি ।, | 
একটা কথা উল্লেখ করতেই হয়--এর আগের কোনো জলযান জলের 
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এই গভীরত। ছোয় নি, অর্থাং আমরা এখনো! সেই গভীরতার' 
তিনশো ফুট নীচের জলে ।; 

“স্টেটসে ফিরে আমি কি করবো জানো? হ্যানদেন প্রফুলন্বরে 
বলে উঠলো । 

“জানি। তোমার শেষ কপর্দকটি দিয়ে গ্রোটনে একট! বড় পার্টি 
দেবে--এজাহাজের কেউ যা কল্পনা করেনি কোনোদিন। তবে, 
বড্ড দেরী করে ফেলেছে, লেফটেনাণ্ট । এই ভাবনা আমার 
মাথায়ই প্রথম এসেছে । হঠাৎ থেমে গেলো সোয়ানসান, তীক্ষগলায় 
বলে উঠলো “ভোমার হাতে কি হয়েছে? 

হ্যানসেন তার হাতটা তুলে দেখলে! এই প্রথম চোখে বিস্ময় তার, 
“আরে, এরকম চোট পেয়েছি, টের পাই নি তো! টপেডে। ঘরে 
কিছু একট! হয়েছে । ডাক্তার, ওখানে একটা ওষুধের বাক আছে, 
একটু বেঁধে দাও না, 

“কাজট। কিন্তু দারুণ টাইট ছিলো! জন--ওই দরজা কন্ধ করার 
ব্যাপারটা--কাজটা ভালই করেছে1-॥, 

না। কৃতিত্ব ঘা? কিছু প্রাপ্য, সবই ভাক্তারের। ও”ই বন্ধ করেছে 
দরজা, না পারলে-_ 

“বা, তোমাকে গতরাতে টর্পেডে। তুলতে দিতাম যদ্দি, আর সব 
কিছু খোলা অবস্থায়-_-আমরা এখন আট হাজার ফুট জলে--সলিল 
সমাধি হয়ে যেতে। আমাদের--, 

হ্যানসেন হঠাৎ ভার হাঙ ছাড়িয়ে নিলো, “আরে ভুলেই গেছি, 
আমার এটা নিয়ে ব্যস্ত হরার দরকার নেই। টর্পেডো-অফিসার 
জর্জ মিলসের চে!ট অনেক বেশী। ওকে আগে দেখো, ডাক্তার ।, 
হযানসেনের হাতত টেনে নিলাম আমার, “ঠিক আছে। তোমারটাই 
দেখা যাক ন! প্রথমে । মিলস তেমন কিছু টেরই পায় টী। 

আরে বাপ, ওর জ্ঞান ফিরলে--; হ্যানসেন আমার নিলিন্ততায 
বিন্মিত হয়ে কথ। বন্ধ কবে দিলে।। 
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*ও আর কোন দিনই জ্ঞান ফিরে পাবে না, লেফটেনান্ট মিলল মারা 
গেছে । 

“কি |, সোয়ানসানের থাবা আমার কাধের মাংস খামচে ধরলো, 
“কি বললে, মার গেছে ? 

“হ্যা, চার নম্বর টিউব থেকে জলট! এক্সপ্রেম গাড়ির বেগে ঢুকেছিলো! | 
মাথ। ফেটে গিয়েছিলো মিলসের, পেছনে ছিটকে পড়ে। প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই মার! গেছে সে।' 

সোয়ানসানের মুখট! করুণ হয়ে গেলো, অস্ফুটে বলে উঠলো, “আহা, 
অল্প বয়েস ছেলেটার ।” 

বেচারা । ডলফিনে এই প্রথম যাক্রা তার, মার গেলো ! 

থুন হয়ে গেলো; বলা যায়-__খুন 1, 

অনেকক্ষণ সোয়ানসান তাকিয়ে রইলে! আমার চোখে । মুখচোখে 
অভিব্যক্তি নেই তাঁর । চোখে অনেক ক্লান্তি, বয়েস যেন হঠাং 
অনেক বেড়ে গেছে। সোয়ানসান হঠাং ডাইভিং অফিসারের দিকে 
এগিয়ে গিয়ে কি যেন বললো! তাকে । ফিরে এলো, “এসো! লেফটে- 
নাল্টের হাতটা! আমার কেবিনেই দেখতে পারবে-_+ 


তুমি যা” বলছে! ভার গুরুত্ব বুঝতে পারছে? তোমার অভিযোগ 
গুরুতর-- সোষানসান প্রশ্ন রাখলো । 

“আরে ছাড়ো । এটা আদালত নয়, আর,--আমার অভিযোগও 
কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে নয়। খুন একটা হয়েছে । 

বে ক্যাপ যেই খুলে রেখে থাকুক, সেই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী এ খুনের 
জন্তে। 

থুলে রেখে থাকুক মানে? দরজা কেউ খুলে রেখেছিলো! কে 
বলেছে? স্বাভাবিক কারণেই তা হয়ে থাকতে পারে--আর, খোলা 
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থাকলেও তাকে খুনের দায়ে ফেলা যায় না। দারিত্জ্ঞানহীঘতার 
'ব্যাপার হতে পারে-_ভুলে হয়ে থাকতে পারে-_, 

“কমাগ্ডার, তোমাকে নৌবহরের অগ্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মী বলেই জানি 
আমি। কিন্তু, তার মানে এই নয়, যে সবকিছুরই বিশেষজ্ঞ তুমি। 
এ সব বোঝার জন্তে যে মনের দরকার-_মানে, যে ইভরতার মনন 
প্রয়োজন,-তা ভোমার নেই। তুমি বলছো স্বাভাবিক কারণে 
দরজা খোলা থেকে যেতে পারে-__সেটা কি ধরণের কারণ বুঝিয়ে 
বলবে ? 

“বরফে ধাকা লেগেছে বারকয়েক, আর. 

«তোমার টিউবগুলে। তো পরীক্ষা! করা ? 

্রজাগুলোও পরীক্ষা কর! হয় প্রতিটি বন্দরে। টিউব পরীক্ষার 
সময়েই শুধু খোলা হয় সেগুলো ৷” 

“নিরাপত্তা বাতির সংকেতে কিন্তু দরজ। বন্ধ দেখিয়েছে ।, 

সামান্য ফাক হয়ে থাকলে, নিরাপত্া-সংস্পর্শকারী যন্ত্রের সঙ্গে 
সংযোগ হয় নি। 

“মিলস-এর ম্ৃত্যুদৃশ্ঠ তোমার চোখে পড়ে নি, কাজেই-"যাক, 
দরজাগুলো বন্ধ হয় কিভাবে ? 

“ুভাবে। হাইড্রলিক কন্ট্টোলে। বোভামে কাজ করে তাছাড়া 
টপ্পেডো-ঘরে হাতে-চালানে লিভারও আছে ।, 

হানসেনের দিকে ফিরলাম, গিলিভারগুলো কি বন্ধ অবস্থায় 
ছিলে ?' 

“নিশ্চয়ই । তখনই তো! কথা হলো ওই নিয়ে--ওইটাই তো প্রথমে 
পরীক্ষা করা হয় ।, 

সোয়ানসানের দিকে ফিরে বসলাম, “কেউ হয়তো তোমাকে পছন্দ 
করে না, জাহাজটাই তার অপছন্দ। আর, নাহয় কেউ জেনেছে, 
ভলফিন জেব্রার জীবিত মানুষগুলোর উদ্ধারে ব্রতী হয়েছে, এবং 
তার বা তাদের মনঃপুত নয় ব্যাপার । ফলে, নাশকতার ব্যাপারটা 
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মাথায় খেলেছে তাদেয়। জাহাজের পরীক্ষা করার ব্যাশারটা--মানে 
টিউবের জল পরীক্ষার ব্যাপারটা উরে গেছে। জল ভণিই ছিলো 
কার কতকগুলোতে। 

তিন নম্বরটার কথাই ধর! যাক--ওটা! পরীক্ষা কর! হলো-_-বরাবর 
আছে জানা গেলো। কিন্তু ওইটাতেই জলভত্তি ছিলে! ন1।' 
আমাদের চালু দোস্ত দরজা! খোল! রেখে দিয়েছে, হাতে-চালানো 
লিভারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে” ফলে বন্ধ মনে হয়েছে, যদিও 
খোল৷ ছিলো! সেগুলে। ৷ খোলাবস্থায় সবৃজ সংকেত পাওয়া গেছে। 
কয়েক মিনিটেই ব্যাপারটা সার! যায় এট! জনতো। সে। হুজন হলে 
মুহূর্তের মধ্যে তা করা সম্ভব_-আঠা, ব। তাড়াতাড়ি শুকোয় এমন 
রং বা চিউরিং গাম--এর যে কোনে! একট! দিয়ে কাজ কর! যায়, 
এবং কর। হয়েছেও। তাই, টিউব শুন্ত মনে হুয়েছে_+ 

হারামজাদ! খুনে-_-লোকটা আমাদের সবাইকে খুন করে ফেলতো-.. 
সোয়ানসানের গলা নিরুত্তাপ, কিন্তু তাতে দৃঢ়ত1 এতটুকু কম নয়। 
“না, মেরে ফেলার উদ্দেশ্য তার ছিলো না। হোলি লোশে সেদিন 
বিকেলে বাত্রার আগে যে পরীক্ষা চালাবে ঠিক করেছিলে, তুমি 
নিজেই বলেছে! আমাকে-_-সেকথা কি তোমার জাহাজের সবাইকে 
জানিয়েছিলে, বা! দৈনিক নির্দেশমতে উল্লেখ ছিলো! তার ?, 

ছুটোই ॥ 

“তাহলে, ব্যাপারট! আমাদের দোস্ত জেনেছে । আর, কাউকে প্রাণে 
মারার উদ্দেশ/ ছিলে। না তার-_শুধু ব্যাপারটাকে একটু বিলম্বিত 
করা, এটাই চেয়েছে সে। করতো ও তাই। 

“কিস্ত তাতে লাভ কি হতো? সোয়ানসানের চোখে অনাবশ্যক 
চিন্তার ছাঁয়। 

“সে উত্তরও কি আমিই দেবো ? আমি বিরক্ত। 

“না, না--আমার তা মনে হয়না ॥ সোয়ানসানের কথাগুলো আরও 
জোরালো হতে পারতো, “আচ্ছা, ভাক্তার-_তুমি কি ভলফিন-এর 
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কাউকে সন্দেহ করছে! ? 
এ' প্রচ্জের উত্তর কি সতি)ই চাইছে। তুমি ? 

“না১-- দীর্ঘশ্বাস পড়লো সোয়ানসানের । মেরুসাগরের সলিলে 
আত্মহনণের ব্যাপারটা খুব আনন্দের নয়। আর. জাহাজের কেউ 
যদ্দি এই কীতি করে থাকে, তাহলে আমর। অগভীর জলে পৰীক্ষা 
চালাবে! না, জানার সঙ্গে সঙ্গেই সে নিশ্চয়ই মত পাপ্টে ফেলেছে। 
তাছাড়া ডকের যে অসামরিক লোকগুলে। আছে তারা সকলেই 
সন্দেহের উধের্বে__নিব্বাপত্তার ছাড়পত্র তাদের সকলের পকেটেই -+ 
“তার মানে-কিছুই দাড়ালো না! মস্কোর হোটেল 'আর ইঙ্গে- 
মাফিন কর়েদখানাগুলোতে অমন অনেক ছ!ড়পত্রওলা লোক আছে, 
তা, কি করবে এখন, কম্যাগ্ডার--ভলফিনের ব্যাপারে ?' 

“ভাবছি । আমর! যেখান থেকে এলাম, সেখানে ফিরে যাওয়। যাক-- 
একজন ডুবুরী নামিয়ে দেখা যাক কি করতে পারে। হয়তে। বেশ 
কিছু দ্রিন পার হয়ে যাবে এখানে আবার ফিরতে । আর, জেত্রার 
কিছু লোক তে1 শেষ অবস্থায়--দেরী হয়ে যেতে পারে-_. 

“তাহলে আমার যাবার ব্যবস্থা করে দাও-_; 

পিক আছে। আমাদের একজন তোমার সঙ্গে দিচ্ছি-_” 

ব্যাপারটা! খুব সোজ। হলে। না, তবু ভয়াবহতার দিক থেকে অনেক 
কম আগের তুলনায় । ডলফিন ধীয়ে উঠলো...কলিশান পার্টিশান 
দরজায় ফুটে! করা হলো । রবারের পোশাক পরে নিলাম, সর্বাজে 
তার ছিদ্র করা । মাফ্ধিকে নিয়ে ছুটে। পার্টিশানের মাঝে দাড়ালাম ! 
এ” লোকটাও টর্পেভোম্যান। 

চাপ শুরু হলো । বিশ...ত্রিশ...চলিশ পঞ্চাশ পাউণ-_বর্গ ইঞ্চি 
ধরে। কানে, ফুসফুসেচাপ অনুভব করছি, কানের পেছনে 
ব্যথাও। 

কিন্ত আমি এসবে অভ্যস্ত--জানি, আমাকে মারতে পারবে ন1। 
মাফি ছোকরা] এটা জানে কি নাকে জানে। কারণ, এই তো 
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সেই অবস্থা --ষে অবস্থায় মানুষ তার মন আর শারীরিক প্রয়োগের 
দিক থেকে সতর্ক'"' 

তবে__মাফি বদ্দি আতঙ্কের শিকার হয়েও থাকে তার মুখচোখে বেই 
তার প্রতিফলন | 

সোয়ানসান ঠিক লোকই বেছেছে। 

টর্পেডো ঘরের জলের উচ্চতা তখন কানিশের ফুট ছুয়েকের ওপরে । 
দরজা খুলি যেতে পার্টিশানের কাক দিয়ে ফুটন্ত জলের ধার! 
বইলো। পেছন থেকে উঠলো সঙ্কুচিত বাতাসের চাপ- প্রায় দশ 
সেকেণ্ড আমাদের দরজা খুলে থাকতে হলো, ভারসাম্য ঠিক রাখতে । 
দরজা এখন উন্মস্ত। জলের রেখা সবে গেছে। কাণিশ পেরিয়ে 
জল-নিরোধক টচ জ্বেলে দিলাম, মাথা মামাদের নীচের দিকে" 
হিমাংকের ২৮ ডিগ্রী নীচে নেমে গেছে তাপমাত্রা । বাইরের পোশীক- 
গুলে। বরফঞ্জলের উপযোগী করে তৈরী, কিন্তু তবু অস্বস্তি হচ্ছে। 
এগিয়ে চললাম আমর1--আধসাতারে, আধহেটে, চার নম্বর টিউবের 
দ্ররজার কাছাকাছি। বন্ধ করে দেবার আগে একবার ভালো করে 
দেখেও নিলাম । দরজ। ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি--ঝড়টা গেছে হতভাগ্য 
মিলের শরীরের ওপর দিয়ে! কবজ! ঠিক করে ওখান থেকে কিবে 
গেলাম আগের জায়গায়। 

কয়েক মিনিট পরে পোশাক পরছি-সোয়ানসান প্রশ্ন করলো? 
কোন! গণ্ডগোল আছে ? 

“কিছুনা । মাঞ্কি তো! কাজের লোকই মনে হয়েছে ॥ 

“সেরা লোক । তা কোনে। -+ গল। নামিয়ে দিলে। সে। 

“ত। তো! বটেই । আঠা, বুঝলে, কমাগ্ডার, আঠা দিয়ে টেসট করে 
আটকেছে ওরা ।, 

“বুধেছি।” সোয়ানমান সরে গেলে! । 

তিন নম্বর টিউবে চলললে। ডলফিন এবার। প্লাটিং টেবিলের সামর্নে 
সোয়ানসান ধাড়াতে রেবার্ন মাথা তুললে।, “পাঁচশো! গজ পেরিয়েছি-_ 
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এখনো পাঁচশো বাকি ।” 

রেবান্ পরবর্তী পর্যা়গুলোর ঘোষণ! করে গেলো-_তিনশো) হুশো- 
পঞ্চাশে এলো দূরত্ব । 

বরফের অবস্থা 1 

পরিবর্তন নেই-- প্রায় পীচ ফুট।? 

গতি ? 

“এক নট-- 

“অবস্থান ? 

“পুরো! এক হাজার গজ । লক্ষ্য-এলাকা।র ঠিক তল দিয়ে চলেছি--” 
'বিরফ-যন্ত্রে কিছু পাওয়া যাচ্ছে কি-_?' 

কিছুই না । বেনসান কাধ বাঁকিয়ে সোয়ানসানের দিকে ফিরলো । 
“তাহলে কি ফিরে আবার শুরু হবে গোড়া থেকে সব? হ্যানসেনের 
প্রশ্ন । 
সোয়ানসানের চোখে চিন্তার ছায়! পড়লো, “ঠিক বুঝতে পারছি না। 
ওপরে ঠেলে উঠতে চেষ্ট! করা হবে কি? হ্যানসেন তার পক্ষে 
নেই। আমিও নেই, "পাচ ফুট খনত্বর বরফ ভেদ করতে পারে 
এমন অবস্থা কর! যাবে কি? 

ঠিক বল। যাচ্ছে না। সব কিছুই অনুমানের ওপর নির্ভর করে 
এগোচ্ছে। টপেডো মেরে বেরোতে না৷ পারলেও অন্তত বরফের 
পাহাড়ে ফাটল ধরানো যেতে পারে । কিন্তু সারাটা! জায়গ! জুড়েই 
তে। ভাঙন। ছোট ছোটি। এতে! ছোট যে বরফযন্ত্রে ধর! পড়ছে 
না।, রেবঝানেরি দিকে ঘুরলে সোয়ানসান, “আমাদের অবস্থা কি? 
“লক্ষ্য-এলাকার একেবারে মধ্যখানে, স্যর এখনো-- 

“জাহাজ তোলা--বরফের গায়ে ভেড়।ও--. 

কয়েকট] মুহুর্ত...ডলফিন প্রচণ্ড ঝাকুনি খেলো একটা--কঠিন 
কিছুতে আঘাত লেগেছে। আর এক বার. টিভি-র পর্দায় চোখ 
গেলো--বরফের একটা প্রকাণ্ড অংশ ধ্বসে গেলো" 
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আবহাওয়ার অবস্থা জানার জন্যে অপেক্ষা করলাম না। কেবিনে. 
ফিরে বন্দুকটা আমার কোমরে ঝোলাতে হবে, হ্যানসেন আসার 
আগেই। কারিব্য প্যান্টের বাইরের দিকে একট বিশেষ ভাবে তৈরী 
পকেটে চালান করে দিলাম ম্যনলিশার-শোনাউয়ের বন্দ.কটা | 

সেতৃর ওপরে যখন পৌছলাম--ঠিক মধ্যদিন সময়টা তখন । দতি 
ধরে নামতে হলো-_পালের বরাবর একটা বড় বরফের চাঙড় 
বেয়ে। 

শীতের শেষ গোধূলির রঙ আকাশে। হাওয়ার দাপট বেড়েছে। 
তবৃ-- অনেক পরিক্ষার এখন। চোখের বাধা অপসারিত । 

আমরা এগারোজন মানুষ; কমাগ্ডার সোয়ানসান, ভাক্তার বেনসান, 
আটটা নাবিক, আর আমি । ওদের চারজন স্টেচার বহন করে নিয়ে 
চলেছে। | 

সাতশো পাউণ্ডুর সর্বশক্তিসম্পন্ন বিস্ষোরকও বরফে ফাটল ধরাতে 
পারে নি। 

পুর্বদিক ধরে এগিয়ে চললাম আমরা, এগারোটা মানুষ । কেন্দ্রে 
অবস্থান এবার আর অম্পষ্ট নয়__বাতাস কমেছে...দশ মাইল দূর 
থেকেও সোজ]। নজরে পড়ে। 


চলমান তুষার-কেন্জ জেত্রী। তিনটে কুটির। তাঁর একট। শোচ- 
নীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত । একদা! কুটির বলে পরিচিত পাঁচটা কঙ্কাল। 
বিন । 

এই তাহলে জেব্রা_-এতোট। রাস্ত1 ঠেডিয়ে দেখতে এলাম-'"' 
সোয়ানসান আস্তে মাথা ঝাকিয়ে এগিয়ে চললো । 

একশে! গজ রাস্তা । নিকটতম কুটিরে হাজির হলাম। দরজা 
খুলে ভেতরে ঢুকলাম । 

আগের বারের চেস্কে ত্রিশ ডিগ্রী তাপ বেশী অনুভূত হচ্ছে। তবু 
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ঠাণ্ডার প্রকোপ রয়েছে । 

রলিংদ আর জাব্রিনস্বী জেগে আছে। কুটিরে এখনো ছড়িয়ে 
্ঞালানীর পোড়া গন্ধ, জীবানু-নাশক ওষুধ, অংয়োডিন আর 
মরফিনের গন্ধ চারদিকে-_ 

«এই যে, তোমরা এসে গেছো । খুব সময়েই এসেছো --তা, ভিনারের 
দবন্ট। বাজিয়ে দেবো ভাবছিপ্াম। মেবীত্র্যা্ড চিকন চলবে, 
কাযাপটেন ?? 

“ধন্যবাদ । এখুনি না।+ বিনআগলায় বললে। €োয়ানসান। “তা, 
তোমার পায়ের অবস্থা কেমন, জাত্রিনস্বী ? 

“ভালোই, ক্যাপটেন। প্লাসটার করা আছে ।, 

প1 বাড়িয়ে দিলে! সে, “ডাক্তার জলি কাল রাতে ব্যবস্থা করে 
দিয়েছে ।” 

আমার দ্িকে ফিরে বললে ।, “কাল রাতে খুব অসুবিধে হয় 
নিতো? 

ডাক্তার কাপেন্টারের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় গেছে গতরাতে ।” 
সেয়ানসান আমার হয়ে জবাব দিলো । “তারপরও আছে। যাক, 
স্টেচারটা এদিকে আনো তো! --" পেছনে ফিরলো সোয়ানসান, 
জাত্রিনস্কী, তুমি আগে, এখান থেকে শ' ছয়েক গজের মধ্যেই 
ভলফিন এসে পড়েছে । আধ ঘন্টার মধ্েই সবাইকে তুলবে। ॥ 

প। ঘবার আওয়াজ উঠলে। আমার পেহনে, ভাক্ত'র জলি দভিয়ে 
পড়েছে । ক্যাপটেন ফলপে'মকে দাড় করছে দিয়েছে, ফল:পামকে 
আরও দুর্বল দেখাচ্ছে আজ । “ক/পটেন ফলপোন, পরি5য় করিয়ে 
দিলাম, "ভ'ক্তার জলি, ইনি ক্বাণ্ডাঁর পোয়ানপ।ন, ডগ্ফিন-এর 
অধ্যক্ষ । ইনি ডাক্তার বেনসান ।; 

“ডাক্তার” বেনসান, বললেন? ভ্রু তুল প্রশ্ন করলো জলি। িড়ি- 
খাওয়ানোর লোক বাড়ছে যেন এদিকটায়। আর, উনি কি-- 
কমাগ্ডার? আচ্ছ!, আপনাদের সঙ্গে পরিচয় কথে আনন্দিত হলাম । 
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ওর দেহাতী ভাষণ আমাকে এক সিংহলীর কথ! মনে করিয়ে দিলো! । 
সোয়ানসান হাসলো । চারদিকে তাকালো। মেঝেয় পড়ে থাকা 
মানুষগুলোর দিকে চোখ ঘ্ুরলো তার, ওরা জীবিত না মৃত বোঝা 
শত্ত...তাদের ভারী নিশ্বাসের ওঠানামা! শুনলো সে, হাসি মিলিয়ে 
গেছে ভার ঠোঁট থেকে । কাপটেন ফলসোমের উদ্দেশ্যে বললো, 
আমি কতট। মর্মাহত, বোঝাতে পারবো না, একট। বিভৎস ব্যাপার ।, 
ফলসোম নড়ে উঠে কিছু একটা বললো, কিস্তু--বোঝা গেলে না । 
ওর পুড়ে-যাওয়া মুখটা এখন ঝাণ্ডেজ করা, ভাতে কোনে কাজ 
হয়েছে মনে হয় না, কারণ, কথাগুলে। যেন তার মুখের মধ্যেই মিলিয়ে 
যাচ্ছে। অবোধ্য কিছু শব্দ । মুখের বা! দ্রিকট!1 ততটা ক্ষতিগ্রস্ত 
না হলেও অদাড়। লোকটার যন্ত্রণা বাড়ছে । জলিকে প্রশ্ন করলাম, 
“মরফিন নেই আর? কারণ, ঘতদূর মনে পড়ছে, ডলফিন-এ ফেরার 
আগে পর্যাপ্ত পরিমাণেই রেখে গিয়েছিলাম বস্তুটি 1, 

“না, নেই । সবটাই চলে গ্েছে, সবটাই । 

“ডাক্তার জলি সারারাত ধরে কাজ করেছে । আট ঘন্টা । বূলিংস, 
ও আর কিনেয়ার্ড শান্তগলায় বললো! জাত্রিনসকী। “একমুহূর্তও 
বিশ্রাম নেয় নি।, 

বেনসানের ওষুধের বাক্স খোল ছিলো। জলি সেটার দিকে 
তাকিয়ে হাসলো, স্বস্তির হাসি, ক্লুম্তির হাসি। আগের বিকেলে 
তাকে যা দেখেছি ভার চেয়ে অবস্থার অবনতি হয়েছে ওর। কিন্ত, 
কাজ করছে তবু সে, টানা আট ঘণ্টার কাজ। জাত্রিনসকীর 
পায়ের পরিচর্যাও করেছে। 

এবার বিশ্রাম নিতে পারে সে। 

ফলসোঁমকে বসিয়ে দিতে সাহায্য করলে জলি; আমিও হাত 
লাগালাম ওর সঙ্গে । 

ফলসোম দেয়ালে ঠেসে বসলো, তার দাঁড়িভতি তুযারক্ষতে ক্ষত 
সুখটায় হাসি ফুটলো, “আমি ছুঃখিত-_গৃহস্বামী হিসেবে নিতান্তই 
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বেচারা মনে হচ্ছে নিজেকে ।, 

এবার সব কিছু আমাদের ওপর ছেড়ে দাও, ডাক্তার জলি। একটা 
কথা জিজ্ঞেস করছি--ওই লোকগুলোকে এখন সরানে! চলবে তো 1?” 
পকি জানি-- জলি তার নোংরা, রক্তরাঙা1 চোখ ছুটে'কে ঘষলো' 
হাত দিয়ে। “জানি না, ওদের ছু" একজন গত রাতে বেশ কাহিলই, 
হয়ে পড়েছিলো। | ঠাণ্ডায় বোধহয় নিওমোনিয়াও হয়ে থাকতে পারে। 
স্বদেশে যে রোগ ক' দিনে তাড়ানো যায় তা এখানে প্রাণাস্তকর ? 
সমস্ত এনাঞ্জি নষ্ট করে দেয়। শুধুই বাঁচার তাগিদে । 

“আরে, ঠিক আছে । মত পাল্টে নেওয়া যাক এবার । ওদের ভোলা 
দ্রকার-_ডাক্তার বেনসান, কাকে প্রথমে তোল৷ হচ্ছে ? 

“জাত্রিনস্বী ; জলিসাহেব ; ফলপোম আর এই লোকটাকে-_+ বেনসান, 
সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো । 

ণকিনেয়ার্ড-_রেডিও অপারেটার | কিনেয়া্ড আত্মপরিচয় দিলো । 
উঠে ধাড়ালো সে-_-টলছে, 'আমি হাটতে পারবো ।, 

তর্ক কোরে না-” সোয়ানসান বলে উঠলো, 'রিলিংস, তোমার ওই 
নোংর! তাল সা'তলানে বন্ধ করবে কি? ওদের সঙ্গে বাও। নৌকো 
থেকে একটা তার, আর গোটা! ছুই ইলেকট্রিক হিটার লাগাতে কত- 
ক্ষণ সময় লাগবে, ক'ট। আলো ও? 


“একাই লাগাবে ?? 
“না। লোক দেওয়া হবে সঙ্গে 


“পনেরে। মিনিট, একট টেলিফোনও খাটানো যায় ।' 

“ভালো।। স্টেচারবাহকের। ফিরলে কম্বল আর গরম জলের ব্যবস্থা 
কোরে।--জলের পাত্রগুলে। কম্ধলে জড়িয়ে নিও। আর কিছু, ডাক্তার 
বেনসান ? 

“এখনি নয়, স্যার ।” 

“ঠিক আছে। তাহলে এগিয়ে পড় ॥ 

মেঝেয় শুয়ে থাক! আটজনের. মধ্যে চারজনের জ্ঞান রগেছে-_হিউসান, 
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নেসবি আর ছুজন হ্যারিংটান, শেষের হজনের ক্ষত যেন একই 
জায়গায়, শরীরের । বাকি চারজন হয় বৃমিষ়ে, নয় আঘাতে 
অদ্ধচেতন। 

আমি আর বেনদান শুরু করলাম কাজ, স্টেথোস্ষোপ আর থার্মো- 
মিটার নিয়ে চললে। কাজ। 

প্রথম যে মানুষটার দিকে দৃষ্টি পড়লে! আমার-_€দ ঘরের এক কোণে 
পড়ে। পাশ ফিরে শুয়ে সে। চোখ ছুটো। আধ-বৌজা তার, 
এবার নীচের অংশ চোখে পড়ছে। মুখের যে অংশটুকু ব্যাণ্ডেজের 
বাইরে--ত। শীতের কবরখানার মত শুভ্র, ঠাণ্ডায় জমে গেছে। 
জিজ্দেস করলাম, "লোকটা কে? 

গ্রান্ট-জনগ্রান্ট, হিউসান জানালো, “লোকট। কিনেয়ার্ডের সহকারী, 
কিরকম বৃঝছেন ? 

মারা গেছে। বহুক্ষণ আগেই মার! গেছে ।, 

সোয়ানসান চমকালো, “মার! গেছে? ঠিক বলছো! তো? 

উত্তরে শুধু ওর দিকে একটা পেশাদারী চাহনি ছেড়ে দিলাম। 
এবার রেনসানের কাছে প্রশ্ন রাখলো সোয়ানসান, “এদের মধ্যে কি 
কেউ এমন অসুস্থ, যে সরানো যাবে না? 

*ওই ছজন- আমার মনে হচ্ছে। বেনসান জবাবে বললো । 
সোয়ানসান আমার দিকে মাঝে মাঝেই যে অন্তত দৃষ্টিতে ভাকাচ্ছে 
সেট! নজর করলে! না সে। আমার দিকে স্টেথে! বাড়িয়ে দিলো 
শুধু। 

“দের কোনোরকমে জাহাজে তুললেও বাচবে না, ওই সরু ফাক 
দিয়ে ঢোকাবার আগেই শেষ হয়ে যাবে ওরা -, 

“এখানে এই অবস্থায় তো! অনন্তকাল অপেক্ষা কর! যায় না, 
আমিই ওদের সরানোর দায়িত্ব নিচ্ছি 

“স্যরি-_ক্যাপটেন, এ বিষয়ে ডাক্তার কার্পেন্টারের সঙ্গে একমত, 
আমি। 
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সোয়ানসান কীধের একটা ভড়ি করলো! শুধু। 

কিছু পরেই স্র্চোরবাহকেরা ফিরলো, পেছনে রলিংস আর তিনজন! 
তার, হিটার, বাতি আর একটা টেলিফোন এনেছে তারা] । সেগুলোর 
সংযোগে কয়েক মিনিট কাটলো । সোয়ানসান ফোন তুলে কিছুক্ষণ 
কথ! বললে! এরপর । 

উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেলে! দিকবিদিক। হ্যারিংটান যমজ ছুটি, 
হিউসান আর নেসবি স্রেচার নিয়ে বেরোতে, আমি কোলম্যান 
লঠনটা নামিয়ে নিলাম, “এটা! তো এখন লাগছেন_-আমি আসছি, 
বেশী দেরী হবে না--. 

“কোথায় যাচ্ছে! তুমি ?' স্থির গলা সোয়ানসানের | 

“বেশী দেরী হবে না” পুণরুচ্চারণ করলাম কথাগুলো, “একটু ঘুরে- 
ফিরে দেখবো শুধু। 

সামান্য ইতস্তত করে সরে দাড়ালে! সে। 

বেরিয়ে পড়লাম। কুটিরের একটা কোণায় পৌছে দাড়িয়ে গেলাম! 
টেলিফোন বেজে উঠলে! পেছনে, একটা গলা পেলাম। কিন্ত 
শুধু কষেকট। অস্পষ্ট শব্দের সমষ্টি। কি বলা হলে জানলাম না, 
তবে, এটাই তো৷ আশা করেছিলা ম-*. 

লন দ্প দপ করে জলে প্রায় নিভে আসছে। শেবপর্ধস্ত আলোর 
একট! ক্ষীণ রশ্মি থেকে গেলে; বিশেষ ভাবে তৈরী বাতি-- 
দ্ক্ষিণদিকের কুটিরের দিকে হেঁটে চললাম । এখানে পোড়া চিহও 
নেই, ধোয়ার চিহও নেই--বাইরের দেয়াল পরিস্কার । 

একটা চালাঘর ঠিক এর পাশেই। বেশ মজবুত ঘর--উচ্চতায় 
ই, ফুটের মতন, পাশেও তাই। লম্বায় ফুট দশেক হবে ঘরটা। 
অনায়াসেই দরজা খোল! গেলো! ৷ কাঠের মেঝে । আলুমিনিয়ামের 
দেয়াল আর ছাদে খোলতাই ঘর। 

জেনারেটার ঘর ছিলে! একদিন। বোভাম টিপলেই আজ আর 
মটবের গর্জন উঠবে না। 
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দরজ1 ভেজিয়ে মূল কুটিরেদুকে গেলাম । 

নানা ধাতুর তৈরী টেবিল, বেঞ্চি আর যন্ত্রপাতিতে ঠাসা ঘর। 

এর অধিকাংশের কাজ কি জানি না, প্রয়োজনও নেই। 
আবহ-সংক্কেতের দণ্তর এটা, এটুকুই বথেষ্ট তথ্য আমার কাছে। 
অত্যন্ত ত্রেত কাজ সারলাম-__-সতর্ক চোখে দেখা হলো। সব-_কি্তু 
অস্বাভাবিক কিছুই নজরে পড়লো না। একটা কোণে, একট! খালি 
কাঠের প্যাকিং বাক্সের ওপর একটি হালকা বেভার প্রচারযন্ত্ 
দেখলাম--“শোনার সরঞ্জাম রয়েছে--'ট্রানসিভার” বলে নাকি 
এগুলোকে আজকাল । 

কিনেয়র্ড মিথ্যে বলে নি--ব্যাটারী সবগুলোই শেষ। সামান্যতম 
ঝলকও নেই আলোর । 

শেষ কুটিরটাতে পৌছলাম-_যে কুটিরে আগুনের শিখায় সেই সাতট। 
মানুষের ঝলসানে দেহগুলে। পড়ে..*ছূর্গন্ধ আরও প্রকট । জ্বালানীর 
গন্ধে বমির ভাব বাড়ছে আমার... 

দরজায় দীড়িয়ে আছি । এক পা'ও এগোনোর প্রবৃত্তি নেই আমার। 
বাতিট? টেবিলে নামিয়ে দিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে ফেললাম। 
টর্চলাইটট। হাতে নিয়ে প্রথম মর! মানুষটার পাশে হাটু গেড়ে বসে 
পড়লাম দশ মিনিট । চিকিংসকেরা একটা! ব্যাপার সবসময়ে এড়ানোর 
চেষ্টা করে-যেসব মুতদেহ অনেককাল জলে পড়ে থাকে তাদের 
অবস্থা এক রকম হয়; অন্তর্জলীয় বিস্ফোরণের শিকার দেহগুলোর 
অবস্থা হয় আর একরকম; আক্ষরিক অর্পণে আগুণের শিকার হওয়! 
আর এক ব্যাপার । 

শরীরের অস্বস্তি বাড়ছে, কিন্তু শেষ না দেখে যাবো না। 

দরজায় শব উঠলে।। ঘুরতে সোয়ানসানকে ঢুকতে দেখলাম । 
অনেকক্ষণ সময় নিয়েছে ও, আগেই আশা করেছিলাম ওকে । লেফ- 
টেনান্ট হ])ানসেনও ঢুকলো, হাতটা ব্যাণ্ডেজে জড়ানো । তাহলে 
টেলিফোনট। এই কারণেই হয়েছিল--লোকজন জড় করার জগ্তে । 
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সোয়ানসান ট্ নিভিয়ে দিলো ; চোখ থেকে তুষার-চশমা নামালো । 
মুখোসও। 

দৃশ্যটা তার কাছে তেমন সুখকর নয়, মনে হলো। অনুস্থ হয়ে 
পড়বে সোয়ানসান, বোধ হলো! ! 

“ডাক্তার কাপেন্টার, ওর কর্কশ গলায় কথাগুলো কৃত্রিম সৌজন্যে 
ভঙ্গি ছাপিয়ে গেলো । “আপনাকে অবিলম্বে জাহাজে ফিরে যেতে 
অনুরোধ করছি--সেখানে, আপনার কেবিনেই থাকবেন আপনি । 
স্বেচ্ছায় ফেরাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, হ্যানসেনের সঙ্গে । কোন 
গোলমালের মধ্যে যাবার অভিপ্রায় নেই আমার--আপনারও নেই 
নিশ্চয়ই, করলে আমরা তার মোকাবিলা করতে পারবো, কারণ-- 
রূলিংদ আর মাফি বাইরেই অপেক্ষ। করেছে। 

«এ তো ঝগড়ার কথা হলে! কমাণগার--এবং খুবই অবদ্ধুজনোচিত । 
ওদের বাইরের ঠাণ্ডায় যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছে ।” প্যান্টের পকেটে হাত 
পুরে দ্বিলাম, যে পকেটে বন্দুক রয়েছে। নিরুদেগ দৃষ্টিতে ওকে 
দেখছি। বললাম, “হঠাৎ ক্ষেপে ওঠার কি হলে! ? 

উত্তরে সোয়ানসান শুধু হ্যানসেনের দিকে ফিরলো; দরজার দিকে 
ইঙ্গিত করলো! । হ্যানসেন ঘুরতে আমি বলে উঠলাম, ওকে থামিয়ে, 
“একটু জবরদস্তির ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে নয় কি? আমার ব্যাখ্যা 
চাইবার কোনে] অধিকার নেই, তাই না! ?' 

হ্যানসেন অন্বস্তির ভঙ্গিতে দাড়িয়ে, ব্যাপারটা! তার কাছে ভাল 
লাগছে ন|!। কিন্তু, নিদেশ মানতে হচ্ছে তাকে-_ 

“আমার ধারণার চেয়ে যদি আপনার বুদ্ধিবৃত্তি কম হয়, অবশ্য আমি 
আপনাকে বুদ্ধিমান বলেই মনে করি--তাহলে ব্যাখ্যা আপনার কাছে 
পরিস্কার- আপনি ভলফিন-এ যখন প্রথম আসেন, আমি এবং গান্ভি- 
সাহেব দুজনেই আপনার সম্পর্কে সন্দিপ্ধ ছিলাম। আপনি একটা 
'গল্প ফেঁদেছিলেন, আমর। তা বিশ্বাস ন1 করায় আপনি এই জেত্রাকে 
একটা উচ্চতর পর্যায়ের ক্ষেপনান্ত্র সতকীকরণ কেন্দ্র বলে ব্যাখ্যা 
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করেছিলেন। তা, যে সব যন্ত্রপাতির উল্লেখ করেছিলেন আপনি, সে 
সব কোথায়? সবই কাল্পনিক নাকি? ওর দিকে তাকিয়ে আছি, 
ওকে বলতে দিতে চাই--এসব কিছুই ছিলো না। একটা আজব 
কিছু খেলেছে আপনার মাথায়--কি সেট। জানি না, এবং জানতেও 
চাই না। 

শুধু জাহাজের নিরাপত্তার ব্যাপারট! আমার ভাবনা, নাবিকপণের 
নিরাপত্তার ভাবনাও আছে সে সঙ্গে; ডলফিন-এর মানুষগুলোকে 
নিরাপদে স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াও আমার দায়িত। কোনে! 

ঝুকি নিচ্ছি না আমি 1, 

ব্রিটিশ নৌবহরের আশ; ন্ত্জলীয যুদ্ধবিভাগের অধ্যক্ষের 
নির্দেশ- এগুলোর কোনো মূল্য নেই তোমার কাছে তাহলে ? 

“ওই নির্দেশগুলো৷ যেভাবে সংগৃহীত হয়েছে সে সম্পর্কে আমার কিছু 
বক্তব্য আছে ডাক্তার। আপনি বড় বেশী রহস্তাপ্রিয়, এবং নির্ভেজাল 
মিথ্েবাদীও |, 

“বড় নির্মম ভাবে কথাগুলো বলছেন, কমাগ্ডার--, 

“অপ্রিয় সত্যি কথাগুলো ওইরকমই শোনায়-_-তা, তুমি আসবে 
কি? 

গঃখিত। এখানকার কাজ হয় নি যে. 

“ও | জন, তাহলে---.' 

“আমি একট? ব্যাখ্যা দিতে পারি, মানে_-দিতেই হচ্ছে। আপনি 
শুনবেন কি? 

“আবার কি আবাট়ে গলপ ফাদবেন? না। 

“ভাহলে আমিও ফিরে যাবার জন্যে তৈরী নই |, 

'সোয়ানসান আবার তাকালো হ্যানসেনের চোখে । সে ফিরেছে চলে 
যাবার জন্তে--বললাম, যাক, আমার কথ শোনার সময় যদি না থাকে 
তাহলে লোক ডাকি । আর, আমর! এখানে ষে তিন তিনটে পাশকর! 
ডাক্তার রয়েছি, সেটাও ভাগ্যের ব্যাপার নয় কি? 
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"ভার মানে? 
“মানে এ-ই সব বন্দুক একই রকম দেখতে নয়। কোনোট। কমবেশী 
বিপদের, কোনোটার চেহারাই বিদঘুটে-_কিছু বা নিষ্ঠ,র ধরণের । 
আমার হাতে ধর] ম্যানলিশার-সোনাওয়ের শেষোক্ত দলের, খুবই 
নির্মম দেখাচ্ছে অস্ত্রটি। ঝকঝক করছে--ভীতিপ্রদ, অণ্ডভ চেহারা 
বস্তুটি। 

*ওট! ব্যবহার করবে না তুমি-+ 
“আমার কথা শেষ হয়েছে--পেয়াদা তলব করতে পারেন। 
“কেন হিড়িক দিচ্ছে। ডাক্তার--তোমার সে সাহল নেই ।, 

সেফটিক্যাচ টেনে দিলাম, “সাহস না রেখে উপায় কি--তাহলে 
এসো- কাপুরুষ তে। নও । জরে পড়ো। ন| যেন-_-এগিয়ে এসে এটা 
আমার হাত থেকে নাও তাহলে । 
“এগিয়ো না জন-_ও কিন্তু মজ! করছে না। “সোয়ানসান বলে উঠলো 
“তোমার ওই স্থুটকেসে একট গোটা অন্ত্রখানা আছে মনে হয় ।, 
“ঠিকই ধরেছে! । অটোমেটিক হালকা বন্দ.ক থেকে নৌ-বন্দুক, সবই । 
তাহলে আমার কথা শুনবে ? 
বলো--. 

“রিলিস আর মাফিকে যেতে বলো, অন্ত কেউ এ ব্যাপারে কিছু 
জানুক, আমি চাই না। 

সোয়ানসান ঘাড় হেল!তে হ্যানসেন দরজার কাছে গিয়ে অল্প কথার 
পর ফিরে এলো । আমি বন্দ. নামিয়ে দিলাম টেবিলে । টর্চবাতি 
তুলে বললাম, “এটা ঘ্াখো-_ 
ওরা এলো | মেঝেয় পডে থাক। একট! পোড়া বাড়ির সামনে দাড়িয়ে 
আমি, অদ্ভুত অবস্থার বাতি ওপরে। সোয়ানসান এগিয়ে গিয়ে 
তাকালো সেটার দিকে । মুখের সমস্ত রং নিঃশেষে মুছে গেছে। 
গলাস্ একটা অন্বাভাবিক আওয়াজ উঠলো ওর, “ওই আংটিটা- 
সোনার আংটি--, থেমে গেলো সে। 
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“ওটার সম্বন্ধে তাহলে মিথ্যে কিছু বলি নি।, 
নাঃ না। তা! বলে! নি--আমি, আমি, কি বলবো বুঝতে পারছি . 
না। আমি অত্যন্ত-_ঃ 

“ঠিক আছে, ভাতে কিছু যায় আসে না।” রক্ষ্্থরে বললাম, 
এএদিকটা দ্যাখে। এবার, পেছন দ্রিকটায়। কিছুট। কার্বন অবশ্য সরিয়ে 
দিতে হয়েছে।” , 

সোয়ানসান বিমুড়। ফিসফিসিয়ে শুধু বলতে পারলো, গলাট! 
মটকে গেছে !, 

“তাই মনে হচ্ছে? 

হ্যা। একটা ভারী কিছু, পড়েছে ওপর থেকে, কড়িকাঠ হতে 
পারে।, 

কুটিরগুলোর একটা তো৷ এইমাত্র দেখলে । সেটাতে কোনো কডি- 
কাঠ নেই। মেরুদণ্ডের দেড় ইঞ্চির মত জায়গা উড়ে গেছে । ওই- 
ভাবে কিছু পড়ে থাকলে টুকরোটা গলায় গেঁথে থাকতে। | তা নেই। 
কাজেই সামনের দ্রিক থেকে গুলি করা হয়েছে ওকে, গলার ঠিক. 
নীচেই! পেছন দিয়ে গুলিটা বেরিয়ে গেছে। শক্তিশালী অস্ত্র 
থেকেই গুলি এসেছে-_কোলট, লুগার ঝ৷ মাউজার থেকে । 

“হ1 ঈশ্বর 1 এই প্রথম সোয়ানসানকে রীতিমত বিচলিত দেখাচ্ছে, 
মেঝের দ্দিক থেকে দৃর্টি ফেরাতে পারছে না, থুন--মানে, ওকে খুন 
কর। হয়েছে বলছে ? 

কে করেছে? হ্যানসেন কর্কশ গলায় বলে উঠলো--'কে ! 
আর--কেন ?' 

“কে করেছে, জানি ন1।; 

সোয়ানসান অদ্ভুত চোখে তাকালো! আমার দিকে, “এই মাত্র ব্যপারটা! 
জেনেছে। তুমি ? 

“গতরাত্রে জেনেছি ।, 

গতরাতে জেনেছে সোয়ানসান আস্তে বললে! কথা, কেটে 
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কেটে, কথার মধ্যে অনেক ফাক, "আর, এহ সময়চুকু--জীহাজে 
একবারও এ-ব্যাপারে মুখ খোলে! নি-"এতটুকু উদ্বেগ-*"তুমি অমানুষ, 
কাপেক্টার |, 

“ছা । এই বন্দুকট। দেখছো-_-এটাঝ আওয়াজ হয় গুলি বেরোনোর 
সময়। আর, এই কাজ যে করেছে তাকে মারার সময় আমার 
চোখের পলকও পডবে না--ন্ঠটা, সে অর্থে অমান্ষ আনি 
ঠিকই-- 

সোয়ানসান একবার আমার দিকে তাকালো, পরে বন্দ,কট। দেখলো, 
কষে আবার চোখ ফিরলে ওর আমার দিকে । “আমি ঠিক বৃঝতে 
পারি নি ডাক্তার--তবে একটা কথা। ব্যক্তিগত জিঘাংসা! চরিতার্থ 
কর! যাবে না--আইন নিজের হাতে নিতে পারবে না তুমি 1, 
“আমাকে টেঁচাতে বাধ্য কোরো! না, কমাগ্ডার । মর্গে বসে ওসব সাজেও 
না। আরও কিছু দেখানে। বাঁকি তোমাকে । এইমাত্র যা জেনেছি 
এমন কিছু'_-আর একটা ত্ত,পের দিকে আঙ,ল বাড়িয়ে দিলাম, 
“একে দেখতে চাও ? 

না, থাক । বলো, শুনি-_” 

“ওখান থেকেই দেখতে পাবে। মাথাট। সামনের দিকে ঝাঝর! 
হয়ে গেছে । মাথার পেছন দিক দিয়ে গুলি বেরিয়ে গেছে--একই 
লোকের কীতি-_; 

জনই নীরব। ওর! কিছু বলতে পারছে না, বলার অবস্থ। নেইও। 
“বিচিত্রগতিতে ছুটেছে গুলি--ওপরের দিকে ঠেলে উঠেছে যেন, 
কেউ বসে গুলি করেছে তার সামনে দাড়ানো লোককে । 

হ্যা” সোয়ানসান আমার কথা যেন শোনে নি, থুন। ছৃ-ছটো 
খুন-_-এট]। তাহলে কর্তাদের দায়িত্ব, পুলিসেরও 

“নিশ্চয়ই, খবরটা তাহলে পাঠিয়ে দাও পুলিসকে-, 

“ওট1 আমাদের কাজ নয়। মাফিন জাহাজের অধ্যক্ষ হিসেবে 
আমার একমাত্র কাজ এখন জেব্রার যে লোকগুলে৷ বেঁচে আছে, 
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তাদের জাহাজে নিয়ে স্কটল্যাণ্ডে পৌছে দেওয়া; 

“একট! খুনেকে সঙ্গে নিয়ে? জাহাজের নিরাপত্ত। বিদ্বিত হবে ন! 
তাতে? ৃ 
আমর তো। জানি না-যে-সে--জাহাজে আছে ? 

“থাকবে । এখানকার ব্যাপারটা কোনে আকসিডেন্ট নয়, আকসি- 
ডেন্ট সম্পক্িত যদি কিছু থেকে থাকে তো তা আগ্তনের ব্যাপকতা! । 
হত্যাকারী হয়তো৷ হিপেবে ভুল করেছে--এবং সময় ও আবহা- 
ওয়া বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সঙ্গে । ভাই কুকী্তির সমস্ত চিহ্ন 
মুছে দিতে আগুন লাগিঝে দিতে হয়েছে...এ সব করেও পালাতে 
পারতো, যদি আমি না এসে পড়তাম । কাজেই, তোমার জাহাজে 
একজন খুনে থেকেই যাচ্ছে» 

“কিন্ত, কি আশা করেছিলে তুমি? খুনি আগুন জ্বালিয়ে সবাইকে 
পুভিয়ে নিজে অক্ষ অবস্থায় ঘুরে বেড়াবে ? 

“সে কি করে জানবে যে--কেউ সন্দেহ করবে, অনুসন্ধান শুরু করবে ?" 
হ্যানসেন মাঝখান থেকে বলে উঠলো । 

“গোযেন্দাগিবির ব্যাপারটা! তোমারও মাথায় নেবার দরকার নেই। 
এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে যারা, তারা পাকা লোক--জালও বহুদূর 
বিস্তৃত তাদের । তোমার জাহাজেরও ক্ষতি হতে পাবে । তবে এ 
লোকগুলে। কোনে ঝুকি নেয় না। পরে ধর পড়বে ভেবেই কাজ 
করে, ভাই সর্বরকম সাবধানতা অবলম্বন করে । আর, আগুন যখন 
ছড়িয়ে পড়ছে, তখন খুনি হয়তো লোক ধাচাবার অভিনয়ও করেছে, 
ফলে নিজেও পুড়েছে।' 

সোয়ানসানের দাঁতে দাত লেগে গেছে ঠাণ্ডায়, কিন্তু ভ্রক্ষেপ নেই। 
“ওঃ কি লাব্রকীয় কাণ্ড! 

'হ্যা। সেজন্তেই বলছি--তোমার নৌ-আইনে এর মোকাবিলা সম্ভব 
নয়। 

“কিন্ত কি কনতে পারি আমরা? 
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“পুলিস ডাকবো- আমার ক্ষমত। আছে-_ষে কোনে! পুলিসের চেয়েও 
বেশী। যা বলছি বিশ্বাস করতে হবে তোমাকে 1 

চিন্তাভারাক্রান্ত গলায় সোয়ানসান বললো, হ্যা করছি। গত 
চবিবশট! ঘণ্টা ধরে কেবলই তোমার কথা ভাবছি-_তুমি কি পুলিসের 
লোক-_না, খোচোড় ?” ্‌ 
নৌ-বিভাগের লোক _গোয়েন্দা। কাগজপত্র সবই আছে স্ুটকেসে, 
প্রয়োজনে বেরোবে সবই, 

“কিন্ত, তুমি তে। ডাক্তার ?, 

হ্য।। তা ঠিক--একদিকে নৌ-চিকিংসক। যুক্তরাজ্যের সামরিক 
বিভাগে নাশকতার কাজে অনুসন্ধান চালানোই আমার কাজ। 
কোনো বাধাধর। কাজ নেই-_, ূ 

অনেকক্ষণ নীরবে কাটালেো! ৷ পরে তিক্রম্বরে বলে উঠলে। সে, “একথ! 
আগে বললেই হুতে। ! 

“সার। হুনিয়াকে তারম্যরে জানিয়ে দেবার দরকার ছিলো ন1 কিছু 
তাছাড়া তোমাকে বিশ্বাম করতে পারি নি। তা ওয়াশিংটানের 
নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। নি কেন ? 

“নির্দেশ, কিসের ? হ্যানসেন সোয়ানসানের দিকে তাকালে! 
“ডাক্তার কাপেন্টারকে সাহাব্য করার নিদেশি। কাপেন্টার, একটু 
বিবেচনা করে।--আমি অন্ধকারে হাতড়ানো পছন্দ করি না, তাই 
সন্দিধ একটু--তুমি তো] প্রথম এলে গোলমেলে অবস্থায়_-আব, 
সব ব্যাপারে এড়িয়ে যাচ্ছিলে। তাই, আমি পুরোপুরি খোলস 
হতে পারি নি, আমার জায়গায় তুমিও ভাই করতে ।” 

হবে। কিজানি, তবে আমি নির্দেশ পালন করি ঠিকই । আমি 
এবার যা বলবো সেট! শুনে বুঝবে কেন ওরা তোমাকে সাহায্যের 
নিদেশি দিয়েছিলো । জেব্রাতে একট! বিশেষ ধরণের অণুচালিত যন্ত্র 
আছে, রুশ ক্ষেপণাস্ত্রের গতি এবং অবস্থান নিরূপণের যন্ত্র। বেভতার 
সংযোগ ছিলো না, শুধু একটা বিরাট এবিয়েল, যার জঙ্কে মনে 
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হয়েছে তেল-জ্বালানী অনেকখানি জায়গা জুড়ে ররেছে। হাইড্রোজেন 
সিলিগারের বিস্ফোরণের ফল। জ্বালানী-কুটিরে ছিলে! সেট! 
“এটার কথা! কি জেত্রার সকলে জানতো |, 

“না। সবাই ভেবেছিলো ওটা! কসমিক-রশ্মি অন্ুপন্ধানের কোন যন্ত্র। 
শুধু চারটে মানুষ জানতে! এটার প্রকৃত কাজ-_আমার ভাই আর 
তিনটে লোক। একই ঘরে থাকতো! ওরা। কুটির পুড়ে ছাই। 
তোমার সাহেব কেন এত উদ্ধিগ্র হয়েছেন এবার জানলে ? 

চারজন ? কার। তারা? সোয়ানসান যেন এখনে বুঝতে পারছে না। 
জিজ্ঞাসার দরকার আছে কি? এখানে যে সাতজন পড়ে আছে 
তার মধ্যে চারজন ।' 

মাটির দিকে একবার দৃষ্টি মেলে চোখ ফিরিয়ে নিলো, “হুমি বলছে। 
বন্দর ছেড়ে আদার আগেই জানতে পেরেছিলে কিছু গোলমাল 
হয়েছে ?? 

হ্যা। আমার ভাইয়ের একটা অভি-গোপন সংকেতের ব্যাপার 
ছিলে!। প্রথম শ্রেণীর বেতার-পর্িচালক ছিলো! ও, ওর পাঠানে! 
বার্তা পেয়েছি আমরা, প্রথমটায় বলা হয়েছিলো মন্ত্রটা ধংস কথার 
ছুটে! চে] হয়েছে। পরেরটায় বল হলে! ওকে আক্রমণ করে 
অজ্ঞান করে দেওয়া হয়েছিলো! ৷ তাহলে কি বুঝবে! ?? 

কিন্ত যন্ত্রটার কথা তো শুধু তোমার ভাই আর তিনটে লোকই 
জানতো । এ নিশ্চয়ই কোনে পাগলার কাজ-_-ঠাণ্ড মাথার খুনে । 
“ঘন্ট। তিনেক আগে জাহাজের তিন নম্বর টিউবে যে গোলমাল দেখা! 
দিয়েছিলো, তাও কি কোনে! পাগলার কাজ ?' 

উত্তর নেই। সোয়ানসান বললো! অনেক পরে, “তোমাকে কিভাবে 
সাহায্য করতে পাবি, কাপেন্টার ? 

“কি করতে চাও ?, | 
'ডলফিন-এর পূর্ণ দায়িত্ব অবশ্ট দিতে পারছি ন1” মৃছ হাসি দেখা 
দিয়েছে তার ঠোটে, কিন্তু হাসছে না বলেই অনুমান আমার, 
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“ভলফিন-এর সবাই তোমার পাশে আছে। একটু বিস্তারিত শুনবে? 
সব--; 

“বিশ্বাস করবে কি তা, এবার ? 

“করবো । 

খুসী হলাম মনে মনে । আমি নিজেই তো তা প্রায় বিশ্বাস করেছি । 


সেই খুটিরেই ফিরে গেলাম । ডাক্তার বেনসান আর ছুটি মানুষ 
থেকে গেছে, যে দুজন বেশী অসুস্থ। কুটিরটা যেন এখন 
আগের চেয়ে বড় দেখাচ্ছে, আরও নোংরা, অগোছালে।--চারদিকে 
সব কিছু ছভিয়ে । 

আমাদের দিকেই ফের।নো ওদের মুখ। ঘুমোচ্ছে, বা অদ্ধাচেতন 
ওর1। বেনসানকে ইসারায় এক পাশে ডেকে সব কিছু খুলে বললাম: 
ওর সব জানা দরকার, কারণ অন্ুস্থ মানুষগুলোর কাছের 
লোক সে। 

আমার কথা শোনার পর বিমুঢ় হয়ে পড়লে! বেনসান, কিন্তু ভাক্তার- 
দের নাকি নার্ভাস হতে নেই, ভাতে রুগী আস্থা হারিয়ে ফেলে । 
ওকে নিয়ে তিনজন জানলো ঘটনা । এর পরের যা কিছু বঙ্গার 
সোয়ানসানই বলে গেলো । সোয়ানসান তাকে প্রশ্ন করলো, 
“জাহাজে তোলা লোকগ,লোকে কোথায় রাখবে ভাবছো ? 
“মোটামুটি আরামের জায়গাগ,লোতে-_সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর হঠাৎ 
মোড় নেওয়াতে কিছু হেরফের করতে হচ্ছে ।, 

“হচ্ছেই তো। ওদের ভাল করে প্লান করিয়ে জামাকাপড় পালটে 
দেওয়। দরকার । গ.রুতরভাবে আগ.নে দগ্ধ মানুষের রোগ সাক্রা- 
মণের আশংক! থাকে । 


“জামাকাপড়গ লো? 
'জামাকাপভ থেকে আরম্ত করে অন্ক সব কিছুতে লেবেল সেঁটে : 
দিতে হবে। জীবাণুনাশক ওষুধ প্রয়োগে কাচানোর ব্যবস্থাও |, 
“আমরা কি চাইছি জানতে পারলে সুবিধে হচ্ছে 

“সবই--যে কোনো সুত্র। একট। জিনিষ পরিস্কার-_কোনে। বন্রক 
কিন্ত পাচ্ছে! না। দস্তানাগুলে! বিশেষ করে চিহ্নিত কর] দরকার । 
“তাহলে সবই দেখে নেঝো-_, 

“ঠিক তে।? যদি নিজেও এনে থাকো জাহাজে ?' 

“মানে ? কি বলতে চাইছো ? 

“তোমার পকেটে কিছু চালান হযে আসতে পাবে! 

“এ কথা তে! একবারও মনে হয় নি-- পকেট হাতড়ে নিলে! 
বেনসান । 

ওরা বেরোতে আমি আর সোয়ানস'ন ভেতরে ঢুকলাম। লোকছুটে। 
সত্যিই অচেতন কিন! নিশ্চিত হবার পর কাজে লেগে গেলাম। 
সোয়ানসানের তীক্ষ চোখে কিছু এমালো ন!! পনেরো মিনিট ধরে 
চললো আমাদের অনুসন্ধান | 

কিছুই পাওয়া গেলো ন!। 

'বন্ব,কটার খোজ করা যাক! কোথায় ফেলেছে সেটা! জানি ন! 
আমরা, তবু-থুনে কখনোই তার হাতিয়ার হাতছাড়া করতে চায় 
না। খোঁজার জায়গ! তে! তেমন বেশী “নই । এখানে থাকবে না 
কারণ, সবসময়েই এখানে লোকজনের যাতায়াত । আবহাওয়া দণ্তর 
আৰ গবেষণাগার রইলো বাকি ।, 

“পোড়া কুটিরগ,লোর. কোনোটার ভন্মস্তপের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে 
রেখে থাকতে পারে ।, 

“না। বরফের রাজত্বে ওট। প্রায় অসম্ভবই--চারদিকে চার-ছ' ইঞ্চি 
পুরু বরফের আস্তরণ, ভাঙলেই কেচ্ছ1--” 

তবু, আবহাওয়া দপ্তর দিয়েই শুরু হলো কাজ। তন্নতন্ন খোঁজ 
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চললো-_তারই ফাকে সোয়ানগান বলে উঠলো, গাঁড়াও তো, একট! 
, কথা মনে হলো হঠাং-_মিনিট ছুয়েকের মধ্যেই আসছি আমি” 

হ' মিনিটও লাগলে না, এক মিনিটের মধ্যেই ফিরলো সে--হাতে 
চারটে বস্তু। পেট্রোলের গন্ধে ভরপুর। মাউজার অটোমেটিক 
একট1; ছুরির ভাঙা বাট; রবারে মোড়া ছুটো প্যাকেটে কাতুজ। 
সোয়ানসান আমার দিকে তাকালো, “এগ.লোই খু'জছিলে তো! তুমি? 
“কোথায় পেলে এ সব? | 

ট্রাকটারে ৷ গাস ট্যাঙ্কে । 

“ওখানে খোজার কথা মনে হলে! কেন তোমার ? 

হুঠাংই । খুনে তার হাতিয়ার হাতছাড়া করতে চায় না বলছিলে 
তে? তুমি, ভাই ভাবলাম খোল! জায়গায় যখন রাখতে পারছে ন। 
--আর বন্দকের কলকজ। বা তেল জমে যাবার সম্ভবনাও 
রয়েছে-_এখন এই তাপমাত্রায় মাত্র ছুটি পন্থ। আছে, ছুটি বস্তুর জমে 
যাবার ভয় নেই--আযালকোহল আর গ্যাসোলিন। তা, জিন এর 
বোতলে তো৷ আর বন্দ,ক রাখা যায় না; সেজন্যে দ্রকার--. 
সোয়ানসান রসিকতার সুযোগ ছাড়লো না। 

“তাতেও কাজ হতে৷ না। পেট্রোল তে! বরফের অবস্থায়--কাজেই 
ধাতুর সন্কোচন হতেই পারতো ।” 

“হয়তো সেট। জানতো! না! লোকটা । বা, ভেবেছে এটাই সবচেয়ে 
নিরাপদ জায়গা! কিছু লুকোনোর পক্ষে_হাতের কাছে, দ্রুত কাজ 
সার! যায়। আমি বাঁট খুলে গ,লি রাখার জায়গাট। দেখলাম, শূন্য | 
সোয়ানসান এতক্ষণ দেখছিলো! ব্যাপারটা, এবার ধারালো গলায় 
বলে উঠলো, “বন্দ,কটায় দাগ লাগিয়ে ফেলছে! ন! কি? 

“আঙুলের ছাপ? পেস্্রোলে চুবে থাকার পর থাকে না। আর, 
দম্তানাও তো! পরে ছিলো! সে।” 

“তাহলে দরকার হচ্ছে কেন এট] ? 

“ক্রমিক নম্বরের জন্তে । কার জিনিব জানার জন্বো। পুলিসের খাতায় 
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নিশ্চয়ই ক্রেতার নাম পাওয়া যাবে। খুনের মাথায় একটাই চিন্ত! 
ছিলো, এটা কোনো অসৎ উদ্দোন্টে ব্যবহৃত হবে ন1। খোজ চালানোর, 
ব্যাপার তো কল্পনার বাইরে ।, 

যাই হোক, এই পরিবেশে বন্দ.ক চালানোটাই ঝুঁকির ব্যাপার ছিলো, 
তবু আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে, যে-_খুনে সে ঝুঁকিও নিয়েছে। আর, 
এই ছুরিটাও চালিয়েছে পাজরে কিন্তু টুকরে! ভেঙে থেকে গিয়েছে-- 
“ভার মানে-_খুনে তৃতীয় কাউকে মেরেছে বলতে চাইছে? 

“সেই হম্বতো৷ ওর প্রথম শিকার ছিলো, তাই ভগ্নাংশ থেকে গেছে মৃত 
লোকটির দেহে । কিন্তু তা নিয়ে ভাববার অবকাশ নেই এখন ।, 
“কিন্তু, এসব তো! উন্মাদের কাজ-_-এই অহেতুক খুনগুলো। ? 
“অহেতুক নয়-_-অন্তত খুনীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে । না, কোনো 
প্রশ্ন কোরে না। আগ.ন জ্বালিয়েছে সে, জেনেছি আমর1-কিস্ত 
মানুষগলোর প্রাণ কেন নিয়েছে বলতে পারবে! না” 

“লে, ফের! যাক। কাউকে ওদের সামলাবার জন্তে এখানে রাখা! 
ঘাক। আমার কথ! জানি না, আমি কিন্তু ঠাণ্ডীয় মরে যাচ্ছি । আর, 
তুমি তো গতরাতে চোখের পাতা এক করো নি।” 

“আমিই থাকছি । ঘন্টাখানেক সময় নেবো--ভাববার ব্যাপার আছ্ছে, 
অনেক ভাবনার--. 

কিন্ত সুত্র তে। নেই কিছু? 

'“সেইজনেই তো ব্যাপারটা! আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে 


সোয়ানসানকে যা বললাম তা! পুরোপুরি সত্যি নয়। কারণ কিছুই 
ভাববার নেই আমার--কাজেই সময় নষ্ট করি নি। অত্যন্ত পরিশ্রাস্ত 
হয়ে পড়েছি--অন্ধকারও ঘনিয়ে আগছে। 
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ওইথানেই ফিরে গেলাম । কেন বাচ্ছি জানি না, তবু গেলাম। 
গাবেষণাগারের দেয়ালগুলোতে সারি সারি তাক আর কাবা । 
তাকালাম না। কুটিবের এক কোণে চলে গেলাম। 

মৃতদেহের স্তূপ একদিকে জড় করা--পাটাঙন নজরে পড়লো । 
আন্তে এগিয়ে ভুলে ধরলাম একট! দ্িক। 

বাজার বসানোর পরিকল্পনা ছিলে! বোধহয় কারুর এখানে-_-ক্যানে- 
স্তারার সারি স্যুপ থেকে সুরু কৰে মাংস, ফল, সবজি...সবই 
রয়েছে। স্টোভও আছে একটা-__ 

কেরোসিন ছেলের প্রাচুর্য ও চোখে পডলো। আর একদিকে “নিফে' 
ব্যাটারী সেলের পাহাড় । গোট। চল্লিশের মত হবে। 

আবহ-দপ্তরে ফিরে গেলাম । একঘন্ট। ধরে চললে অনুসন্ধান--না । 
কিছুই নেই। 

একট! বিচিত্র পদার্থ শুধু নজরে এলো--সবুজ রংয়ের একটা ধাতুর 
তৈরী বাক -ছোট্ট। বোতামও আছে। ভায়ালও রয়েছে, মণ্কী! 
নেই তাতে । একদিকে একটা! গর্ত শুধু। 

বোতাম টিপতে ডায়ালে সবুজ আলে। জলে উঠলো” অন্তটা। যথাপূর্বং । 
শর্তে প্লাগের ব্যবস্থা । অনেকেই এ" বস্তরটি চিনবে না, আমি কিন্ত 
আগে দেখেছি এ জিনিব। 

বেতার-সঙ্কেত পাঠাবার একধরণ্রে ট্রানসিস্টার, জমুদ্রযাত্রীদের 
ব্যবহার্য । 

জেত্রাতে এট। এলে। কেন? রুশদের সাইবেরিয়া! থেকে রকেট 
পাঠানোর কাহিনী যেটা সোয়াসানকে শুনিয়েছি, তা কিছু অংশে 
সত্যি, কিন্ত তাতে তো! বিরাট এরিয়েলের ব্যবস্থা থাকবে-_ 

আবার দেখলাম । নিফে' দিয়ে কাজ হয়েছে এতে । ডলফিন-এ 
এট থেকে বার্তা প্রচারিত হয়েছিলো-_ 

সেলগুলোর মার্কা একই। পাটাতন্র নীচেও তাই। তাজা, 
অব্যবহৃত সেল। জেত্রায় প্রথম অবস্থায় মার্কা করা ছিলে। না; 
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কয়েকটা! অনেকট! ভেতরে সুঁকিয়ে রাখা-_সেখানে হাত পৌছাতে 
কালো! কিছুতে হাত পড়লো-_-ধাতব কিছু- 

অন্ধকারে ঠাহর হয় না, আরও ক'ট৭ তক্ত। তুলতে বোঝা গেলো 
তিরিশ ইঞ্চি দৈর্ধের একটা সিলিগার--“ভষ্তি” মার্কা দেওয়া । পাশে 
একটা প্যাকেট পড়ে-_রেডিও সোণ্ডে বেলুন” খোদাই 
তাতে। 

খাগ্পানীয় থেকে সিলিগার--বিচিত্র সহাবস্থান ! 

কুটিরে যখন ফিরে গেলাম, রুগী ছুটোর তখনও শ্বাস চলছে। ঠাণ্ড'য় 
কাহিল হয়ে পড়েছি আমিও--ইলেকন্রিক হীটারের পাশে কিছুক্ষণ 
কাটিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম। 

পরের বিশ মিনিট ক্যাম্পের চারদিক প্রদক্ষিণ করলাম-_বার ছয়েক। 
মাইল খনেক চকর দিয়েছি বোধহয়, তুষারক্ষত বেড়ে চলেছে মুখে__ 
বুঝছে পারছি! সময় নষ্ট হচ্ছে... 

আবহ-দপ্তর আর গবেষণাগারের মাঝামাঝি জায়গাটা পেরোতে 
চোখের কোণ দিয়ে ষেন একটা কিছু দেখতে পেলাম । টচবাি 
মারলাম । বরফ-ঝড়ে জন্ম নিয়েছে যে বরফের আত্তরণ, তা সবত্র 
কিন্তু ধুসরসাদা নয়, কোথাও বা কালো!-_-বিভিন্ন মাপের, বর্ণেরও ৷ 
কোনোটাই একবর্গ ইঞ্চির বড় নয়। 

স্পর্শ করতে চেঞ্! করলাম, কিন্তু সেগুলো দেওয়ালের অনেক 
গভীরে । 

আবহ-দপ্তর থেকে একট। হাতুড়ি আর স্ক, ছাইভার যোগাড় হলো-_ 
কালচে বরুফের টুকবে! তুলে নিলাম । গলে যাবার পর এক আন্ত 
বাপার হলো-..কাগজের টুকরো পেল'ম কয়েকটা...ভিজে চুপপে 
গেছে. 

আশ্চর্য ব্যাপার । এরকম পোড়া কাগজের টুকরো তাহলে... 
অচেতন লোক দুটোর দিকে চাইলাম । ওরা এখন অনেকটা সুস্থ, তবে 
আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে নডানে| চলবে না। ফোন তুলে বলে 
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দিলাম, কাউকে পাঠিয় আমাকে ছেছ়ে দিতে । 
ছুটি নাবিক পৌছলে ডলফিনএ ফিরে চললাম । 


সারা জাহাজে একটা থমথমে ভাব-_-শোকাবহ । ডলফিন-এর 
মানুষগুলোর কাছে জেব্রার জীবিত লোকগ.লোর পরিচিতি শুধুমাত্র 
কটা অখ্যাত জীবরূপে। 

কিন্তু এই মূহুর্তে ভার্দের ক্ষতবিক্ষত মুখগ,লো৷ এক ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়! 
স্যরি করলো! । তারপর তাদের টপেডো অফিপার মিলস প্রাণ 
হারিয়েছে, সন্ত | 

হ্যানসেনকে তার কেবিনে পেলাম। পরণে তার লোমের প্যান্ট, 
মুখটা কঠিন রেখায় রেখাধিত। নিঃশবে দেখলে! মুখ তুলে আমাকে 
হ্যানসেন। পোশাক ছাড়বার সময় অটোমেটিকট] বের করতে 
হঠাৎ বলে উঠলো! সে, “ওসব ছাড়ার দরকার ছিলো ন! ডাক্তার-_' 
নিজের পোশাকের দ্বিকে চোখ নামালো! হ্যানসেন, শোকযাত্রার 
পোশাক নয়, এটা কি বলো! ? 

'মানে ?, 

“ক্যাপটেন ভার কেবিনে । মিলস আর তার সহকারী--কি যেন 
নাম--গ্রান্ট বোধহয়, ছজনেরই শোকযাত্রার ব্যবস্থ। করছে । লোকও 
লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে-_; | 

“দেখিনি তো! কাউকে ।; 

“পশ্চিম দিকে, বন্দরের দ্িকটায় আছে তারা 1” 

“আমি তা ভেবেছিলাম মিলসকে নিয়ে যাওয়৷ হবে সঙ্গে__+ 

“বড্ড দূর হয়ে যাচ্ছে । তাছাড়া, মনের দিকটাও ভাবতে হৰে তো। 
জাহাজে মুত মানুষ বয়ে নিয়ে যাওয়া, তাছাড়া ওয়াশিংটানের 
নির্দেশ--১ থেমে গেলে। হ্যানসেন, আমার চোখে তাকিয়ে একবার 
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ফিরিয়ে নিলো দৃট্টি। ওর মনের বথ। বুঝতে দেরী 
হলো না। ৃ 
“জেত্রার মানুষদের কথা ভাবছে 1 না, ওদের অন্যের 
দরকার হবে ন! কিছু, অন্তভাবে ওদের প্রতি শে শ্রদ্ধা দেখানো 
যাবে ।' 

আমার বন্দুকটার দ্বিকে একবার তাকালে সে। পরে শান্ত, অথচ 
নিষ্ঠর গলায় বলে উঠলো, “হতচ্ছাড়। খুনেটা তো৷ এই জাহাজেই 
রয়েছে। তোমার কি কোনে ধারণা আছে এ” ব্যাপারের কিছু -:কে 
করেছে এসব ? 

“যদি থাকতে! তাহলে এখানে থাকতাম না এতক্ষণ। আচ্ছা, 
বেনসান ওদিকে ওই লোকগুলোকে নিয়ে কেমন চালাচ্ছে খবর 
রাখো ?? 

“কাজ শেষ। একটু আগেই তে। এলাম ভার কাছ থেকে । 

মাথাটা হেলিয়ে অটোমেটিকটা প্যান্টের পকেটে ঢোকালাম। 
হ্যানসেন ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করলে। “এখানেও রাখছে ওটা! ? 
“বিশেষ করে এখানেই । 

ওকে ছেড়ে ডাক্তারখানার দিকে এগিয়ে গেলাম। বেনসান বসে। 
আমি ঢুকতে তাকালো । 

“কি, পাওয়া গেলো ॥ জিজ্ঞেস করলাম । 

“তেমন কিছু না। হ্যানসেনই সব বেছে রেখেছে । দেখো, কিছু 
পেতেও পারে।।” স্তপকগা মালপত্রের দিকে হাঙ্জত করলো সে। 
“জেত্রায় যে ছুজন থেকে গেলে। ওদের কি অবস্থা?” 

“আছে নিজের মত--থাকবে ভালই, তবে এখনি কিছু বলার সময় 
হয় নি।, 

হাটু মুড়ে বসে গেলাম। জামাগুলোর পকেট হাতড়ে চললাম। 
কিছুই পেলাম নাঁ। ব্যাগগুলোও উলটে পালটে দেখলাম, ক্যামেরা- 
গুলে খুলে দেখলাম--খালি। বেনসানের দিকে ফিরলাম, “জলি কি 
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তার ওষুধের বাক্স জাহাজে তুলেছে ?, 

“কেন, সহকর্মীকে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না ?' 

নাঃ 

“আমিও করতাম না। যাক ওগু:লা আমি দেখে নিয়েছি) 

ভালো । তা, রুগীর অবস্থা কেমন ?' 

'ন'জনই সুস্থ হয়ে উঠছে। ওষুধের চেয়ে বেশী কাজ করছে ওদের 
মন, পরিবেশ । মন্দ শুধু ফলসোম, তবে ভয়ের কারণ নেই। মুখের 
ক্ষতগ,লো নিয়েই ভাবনা । গ্রাপগোতে প্লাস্টিক চিকিৎসার ব্যবস্থ! 
রাখবো ভাবছি । হ্যারিংটান যমজ ছুটে শারীরিক দিক থেকে দূর্বল 
হয়ে পড়েছে । ভাল খাওয়া-দাওয়া আর বিশ্রামে কাজ হবে, মনে 
হয়।? 

তবে, ঠাণ্ডার প্রতিক্রি্না একেক জনের কাঞ্ছে একেক রকম। 
কিন্য়াড”? জলি, নেসবি আর হিউসানের আঘাতও তো! কম নয়, 
তবু ওর! কিন্তু শব্য।-রুগী হতে চায় নি। 

শুয়ে ওরা সবাই আছে । তবে থাকবে না। কারণ, জেব্রাতে বাছাই 
লোকই পাঠানো হয়েছিলো । 

দরজায় একট! টোক। পড়লো, সোম্ানসান মুখ বাড়ালো আমার 
উদ্দেশে বললো, “কি, ফিরে এসেছে! ? পরে বেনসানের দিকে 
ঘুরলো। "ডাক্তার, মেডিকাল ডিসিপ্লিনের একট। ছোট্ট সমস্ত দেখা 
দিয়েছে যে 

সোয়ানসান সামান্ত সরে দীড়াতে নেসবিকে দেখা গেলো, মাক্কিন 
নৌবহবের পেটি অফিদারের পোশাক পরে আছে সে। 

'তোমার রুগীর অস্ত্যেষ্ঠিতে যোগ দেবার জন্তে তৈরী--ওদের সহ- 
কম্মদের জানাবে শেষ শ্রদ্ধা-_. সোয়ানসান বলে চললো । 

“এতে আমার আদৌ মত নেই, স্যর ।, 

তুমি যা খুদী মতামত দিতে পারো, দোস্ত--, নেসবির পেছন থেকে 
গল! এলো । কিনেয়া/ দাড়িয়ে, তার পরনেও একই পোশাক । 
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“অগ্রীতিকর কিছু হোক চাই না, তেমনি অকৃতজ্ঞও নই। আমি 
যাবোই, জিমি গ্রান্ট আমার বন্ধু ছিলো ৷, 
“তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি আমি । আর, তোমার শরীরের 
অবস্থাও আমার জানা--তোমার এখন একটাই কাজ, শুয়ে থাকা । 
আমার কাজ আরও জটিল করে তুলছে। তুমি” 

সোয়ানসান এবার শান্তম্বরে বললো, “জাহাজের দায়িত্ব আমার ওপর 
--নিষেধ করার অধিকার আমার আছে । আমি নেতিবাচক ফরমাশ 
দেবো, এবং সেটাই হবে শেষ কথা ।, 

“আপনিও তে। ব্যাপারট! জটিল করে তুলছেন, সার । নিশ্চিত মৃত্যুর 
হাত থেকে যে লোকগুলে। আমাদের বাচিয়েছে, তাদের সঙ্গে কটা! 
ঘণ্টা যেতে না যেতে হাতাহাতি শুরু করলে ইঙ্গে।মাফিন সম্পর্ক 
দৃঢতর হবে কি? 

সোয়ানসান আমার দিকে কিরে ভ্রভঙ্গি করলো, “এরা তোমার দেশের 
মানুষ, কাজে ই-_” 

“ডাক্তার বেনসান ঠিকই বলেছে । গৃহযুদ্ধ বাধাবার সময় এটা নয়। 
ওরা এই বরফের চূড়োয় যদি পাচ-দাত দিন কাটিয়ে থাকতে পারে, 
আর কয়েক মিনিটে মরবে না ;, 

“আর, তা ঘদ্দি যায়ও-_-তোমাক্ষেই দ্বায়ী করবে। দে জন্তে ৷ গভীর- 
স্বরে বললে! সোয়ানসান ! 


বাইরে থধেরোবার আগে পর্যন্ত যে সন্দেহ ছিলে।, বেরেনোর পর তা 
চলে গেলো। বরফের পরিবেশ অস্ত্যেষ্টির পক্ষে আদৌ অনুকূল 
নয়। ডলফিন-এর ভেতরে যে উষ্ণতার ছোয়া পেয়েছিলাম, তা 
মিলিয়ে গেলে।। প্রচণ্ড কীপুনি শুরু হলো-চারদিকের আধার 


১৪৩ 


ধেন আরও প্রকট, বাতাসের বেগও বাড়ছে... একটিমাত্র ফ্লাভলাইটের 
আলোয় ছিন্নঅঙ্গ লাস ছুটোকে যেন আরও ভয়াবহ দেখাচ্ছে। 
চারপাশে নতমাথা শোকার্ড মানুষ । সোয়ানসান বাইবেল খুললো, দ্রুত- 
ত্বরে পড়ে চললো! । অনুষ্ঠানের শেষে কোনো শিঙের আওয়াজ নেই, 
নেই বন্দকের শব্দ মৃতের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে-..*ছায় ছায়া 
শরীরের মানুষগুলো বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে চললো পায়ে পায়ে। 
হোঁচট বাচিয়ে'.. 

হাজার বছর পরেও এই তুধার সমাধি কোনোদিন যদি বাইরের ছুনিয়ার 
চোখে পড়ে, তেমনি অবিকৃত থাকবে এ দেহ--আজ যেমন দেখলাম । 
ডলফিন-এ ফিরে চললাম। বিশ ফুট উচ্চতার চড়াই এবার, জাহাজের 
চারদিকেই বরফের ধ্বস ছড়িয়ে...দড়িগুলোও পিচ্ছিল-..বরফাচ্ছন্ন 
'-*যে কোনো! মুহুর্তে ঘটতে পারে ছুর্ঘটনা, ঘটলো ও... 

প্রায় ছ'ফুট উঠেছি, জেরেমির দিকে হাত বাড়িয়ে ওকে তুলতে বাচ্ছি-_ 
কারণ ওর হাত ছুটে! এত জখম যে সেগুলো দিয়ে কোনে কাজ কর 
সম্ভব নয়। একটা আওয়াজ পেলাম--একট| চাপা আত্নাদের মত । 
ওপরের দিকে তাকাতে একটা অদ্ভুত দৃশ্ঠ চোখে পড়লো-_-কেউ 
ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়াস চালাচ্ছে, অস্পষ্ট মৃতি একটা! 
জেরেমিকে একটানে নিজের দিকে টেনে নিলাম, কারণ সেই “কেউ? 
টাল সামলাতে পারে নি, পেছন দিকে হেলে- আমাদের পাশ দিয়ে 
পড়ে চললো সে-*.বরফের ধ্বস পেরিয়ে ...ছুটে! আওয়াজ...প্রথমবার 
ভারী...পরেরট। কিছু ফাটার-''দেহ, তারপর মাথা... 

জেরেমিকে ঠেলে দিলাম নিরাপদ জায়গার 'দকে। বিশ ফুট উচ্চতা 
থেকে ঘটেছে পতন--কংক্রীট মেঝের... 

আমার আগেই হ্যানসেন পৌছেছে সেখানে, ত!র হাতের বাতি 
পড়েছে ছুটি দেহের ওপর। বেনসান আর জলি, দুজনেই ঠাণ্ডা মেরে 
গেছে"". 

হ্যানসেনকে প্রশ্ন করলাম, “কি হয়েছিলে! দেখেছে। নাকি ? 
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না। দ্রুত ঘটে গেলো ব্যাপারটা । জলির ওপর পড়লে! 
বেনসান, এটুকুই বোঝা! গেলো । জলি আমার পাশেই ছিলো-- 
“তাই যদি হয়_তাহলে জলি বেনসানকে বাচিয়ে দিয়েছে । ওদের 
স্রেচারে করে ভেতরে নেওয়ার ব্যবস্থা কর! দরকার 1, 

£স্্রেচোর? তাই করতে হবে যদি জ্ঞান না ফেরে শিগগির- 
“একজনের ফিরতে পারে, অন্ভজনের ফিরতে সময় লাগবে । মাথাটা 
বরফে পড়তে ফাটার শব তো শুনেছো-- 

হ্যানসেন স্ররেচারের ব্যবস্থায় চলে যেতে আমি বেনসানের মাথার 
ঢাকনিট! তুলে দ্রিলাম। ভান কানের কিছু ওপরে ভিন ইঞ্চি জায়গা 
জুড়ে রক্ত জমে রয়েছে'"'অল্লের জন্যে বেঁচে গেছে... 

বেনসানের নিশ্বাস অতি মৃছ, বোঝাই যায় ন! প্রায়। জলির অবস্থ! 
মোটামুটি স্বাভাবিক । বেনসানের পড়ার সময় জলি নীচের দিকেই 
ছিলে!--তাহলে-- 

দশ মিনিট লাগলো ওদের সরাতে । 

বেনসানকেই আগে পরীক্ষা করা হলো । 

জলির দিকে ফিরতে সে চোখ মেলে, ধীরে--চৈতন্থ ফিরে পাচ্ছে 
সে ক্রমে ক্রমে । কে তার আনি । 

জলি উঠে বসতে চেষ্টা করতে শুইফে দিলাম ওকে । 

ইস্‌--আমার মাথাটা! চোখ বুজে ফেললে। সে। 

“কিন্ত কে করলো! ব্যাপারট। ? 

কি করলো ? পোয়ানসানের জিজ্ঞাসা | 

“এই চোট দিলে। মাথায়--কে ? 

“মানে? বিরক্তির গলায় বললো জলি, "কি করে--' পাশে বেন- 
সানের দ্িকে চোখ পড়তে থেমে গেলো সে। বেনসানের মাথাট। 
শুধু বেরিয়ে রয়েছে--ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ করা, “ওই--ওই তো 
আমার ঘাড়ের ওপর পড়েছে, তাই না? 

“তা তো! পড়েছে । ওকে ধরতে চেষ্ট। করেছিলে নাকি তুমি ? 
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ধিরতে? না ধরতে যাই নি। সমস্ত ব্যাপারটা আধসেকেপ্ডের 
, মধ্যে ঘটে গেলো--আর কিছু মনে করতে পারছি না।+ যন্ত্রণায় 
কাতর।লে। জলি, বেনলানের দিকেই চোখ তার, “জোর লেগেছে, 
কি বলো? 

“তা তে! বটেই--আঘাত গুরুতর । এক্স-রে করবো। তোমার 
বরাতও মন্দ, জলি ।; 

“আমি সামলে নেবে!” আমার হাভট। “সরিয়ে দিয়ে উঠে বসলো, 
“তোমাকে সাহাধ্য করতে পারি 1 

“দরকার নেই। শুধু দয়া করে খাওয়ার ব্যাপারটা সেরে একটা 
ঘুম দাও। এটা “আমার' চিকিংসকের নির্দেশ ! 

“জি হুজুর । দাতের ফাকে হেসে উঠে দ্লাড়ালে! জলি, “ঘন্টা বারো 
ঘুম--মন্দ নয় ব্যাপারট। |” 

জলি বেরোতে সোয়ানসান আমাকে প্রশ্ন করলো “এবার ?? 
“বেনসানের কাছাকাছি আর কে ছিলো সেই খোজ নাও--ও পড়ে 
গেছে, না কেউ ঠেলে দ্রিয়েছে-_; 

“মানে? পসোয়ানসানের গলায় ধার। বেনপানকে ঠেলে ফেলতে 
চাইবে কেন ? 

জেব্রাতে অতগুলে। মানুষকে মারতে চাইলো! কেন লোকটা ? পাণ্টা 
প্রশ্ন আমার । 

“চিন্তার ব্যাপার--” সোয়ানসান শান্তপায়ে বেরিয়ে গেলো । 

এক্স-রের ব্যাপারগ.লে। আমার তেমন আসে না। 

বেনসানেরও না। তবু, সবকিছু লেখা ছিলে! ওর একট। খাতার, 
কিছু নেগেটিভ উঠলো, মোটামুটি কাজ চলবে। 

সোয়ানসান ফিরলো, দরজাটা] পেছনে টেনে দিয়ে। 

“কিছুই পাওনি নিশ্চয়ই ?' 

'না। প্যাটারসান য। করলো, তাতে কিছুই জান! হলো না।” 
প্যাটারসানের ওপর আমার আস্থা আছে। ডলফিন-এর সবচেয়ে 
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নির্ভরযোগ্য মানুষ । 

“প্যাটারসান বললো, বেনদানের ঠিক আগেই মে পৌছেছিলো সেতুর 
কাছটায়। বেনসানের চিৎকার শুনে ফিরতে--দেখে পড়ে যাচ্ছে 
বেনপান, পেছনের দিকে হেলে--তখন অবগ্) অন্ধক্কারে টিনতে পাবে 
নিসে।, 

“মজার ব্যাপার-_-পেছনপ্দিকে হেলে পড়ার ব্যাপারটা । বাইরের 
দিকে ঝুকলেও একেবারে পেহনের দিকে হেলে যাঁওয়াট। কেমন-_, 
'হয়তো! ঘুরে গিয়েছিলো, আর জায়গাট!ও তে! পেছল ছিলো 1, 
“বেননান অবৃশ্য হতে প্যাটারসান দৌড়ে দেখতে যায় ব্যাপারটা, 
তাই না? ] 

হ]া। ক্লান্ত গলা সোয়ানসানের । 'প্যাটারসান এও বলেছে, 
যে-_সেতুর দশফুটের মধ্যে কেউ ছিলো না, বেনপান খন পড়ে ॥ 
“বাইরে কে ছিলো? 

“সেটা বলতে পারে নি। জায়গাটার অবস্থ। কি ছিলে! তা তে। 
শুনেছো» এবং প্যাটারস/ন সেতুর চড়া আলোর মুখোধুখি হতে চোধ 
ধাধিয়ে যাত ভার । তাছাড়।, সে পময় নষ্ট করেনি। স্েগারের 
খেকে বোরবে পড়েছে 

মাথাটা হেলিয়ে দিলাম । কাবার ভেতর থেকে নেগেটিভ ছুটে। 
বের করে সোয়ানসানের সামনে মেলে ধরলাম। 

কার? বেনসানের ? আমি মাথা কাৎ করতে ও আরও কাছে সরে 
দেখতে লাগলো, ওটা কি--ওই রেখাটা, ফ্র্য।কচার-_ভেজেটেজে 
গেছে নাকি ?” 

হ্যা ফ্র্যাকচার । আর, বেশ জবর মার ।' 

“াহলে অবস্থ! নিশ্চই স্ুবিধের নয়? 

হুঁ । মেডিক্যাল ছাত্র হলে বলভাম, অশা আছে। প্রথম সারির 
ব্রেন সার্জেন হলে এক ঘন্টা থেকে এক আধ বছর সময় নিতাম, 
কিন্তু মগজের ব্যাপারটা এতই জটিল, যে নিশ্চিতভাবে কারুর 
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পক্ষে বল। সম্ভব নয়। আমি ছুটোর কোনোটাই নই, তাই ছু'এক দিন 
সময় চাইছি। সেরিত্রাল ব্রিডিং হয়ে থাকতে পারে-_জানি না 
মনে হয় না। ব্রাডপ্রেসার, নিশ্বাস-প্রশ্বাস বা টেম্পারেচারে কোন! 
অর্গ্যানিক ড্যামেজ পাচ্ছি না ।” 

তোমার সহকর্মীর! কিন্তু এতে স্ষ্ট হবে না ।, 

ম্লান হাসি দেখা দিলে। সোয়ানসানের ঠোটে, “ভোমার এই অজ্ঞতার 
ভান কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য হবে না। যাক্‌, জেত্রার অস্ত রুগী ছুটির 
খবর কি? 

“ডিনারের পর দেখবে! শুদের। আগামী কাল হয়তে। ওদের নিছে 
আসার অবস্থা থাকবে, তবে এর মধ্যে আমি তোমাকে একটা উপকার 
করতে বলবো--তোমার টপেডোম্যান রলিংসকে আমার কাজের 
জন্তে চাইছি। ওকে আমাদের কাজে নেওয়াতে তোমার আপত্তি 
নেই তো? 

“লিং? ওকে কেন চাইছে! বুঝলাম না। এ" জাহাজের প্রতিটি 
অফিসার মাঞ্কিন নৌ-বহরের বাছাই করা, ওদের কাউকে নেওয়। বায় 
না? অফিসার ছাড়া সাধারণ কোনো নাবিকের কাছে কোন 
গোপন তথ্য ফাস করাটা আমার কাছে তেমন ভালো মনে 
হচ্ছে না 

তথ্যগুলো! অবশ্যই গোপনীয়--তবে, সেগুলোর সঙ্গে নৌ-বহরের 
কোনে! সম্পর্ক নেই। আমি রলিংসকেই চাইছি । লোকটার মাথ৷ 
পরিষ্কার, বোঝে তাড়াক্কাড়ি, নিধিক!র ধরণের লোক-_-এই খেলায় 
যেমনটা! দরকার। আর খুনীও বোধহয় সন্দেহ করতে পারবে 
না, ষে সামান্য একজন--. 

“ওকে চাইছে। কি জন্যে? 

বেনসানকে নাতে পাহারা দেবার জন্তে ৷ 

“বেনসানকে ? মুহুর্তের জন্তে সোয়ানসানের চোখছটে। ছোট হয়ে 
এলো, “তাহলে এটাকে আকদ্দিভেন্ট ভাবছে না তুমি, কেমন? 
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ঠিক বলতে পারছি না। কোন ঝু'কি নিতে চাইছি না, আর কি। 
আযকসিডেন্ট বদ্দি না ঘটে থাকে তো ভবিষ্যতে পাকা কিছু করার 
আগ্রহ হতে পারে কারো । 

“কিন্তু বেনসানকে বিপদের কারণ মনে করার মানে, লোকটার কারুর 
দিকে একটা আহ্কুল তুলে দেখাবার তথ্যও হাতে নেই-_ 

“ও এমন কিছু দেখে বা শুনে থাকতে পারে, যেটার গুরুত্ব উপলবি 
করে নি। হয়তো-_-যাক্‌ রলিংসকেই চাই আমার ।” 

“ঠিক আছে। তাকেই পাবে ।” সৌহানসান উঠে দাড়ালো, ঠেশটে 
মুহ হাসির রেখা, “ওয়াশিংটানের নিদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে 
শুরু করবে হয়তো তুমি আবার- 


রজিংস এলে! মিনিট ছয়েক পরে । বেনসানের খাটের দিকে এক- 
বারও তাকালো না সে। 

চোখমুখে ভাবের লেশমাত্র নেই, “আমাকে ডেকেছেন স্যর ?” 

ডাক্তার নয়, স্তর ! 

বোসো রলিংস।' 

রুলিংস বসতে ওর ওভারুল প্যান্টের পকেটের স্ফীত জায়গাটার 
দিকে হাত বাড়িয়ে দেখলাম, ওখানে কি রেখেছেো, হে? ওইভাবে 
থাকাতে খুব ভালে দেখাচ্ছে না, কিন্তু।* 

রলিংদ হাসলো! না, “ছুটে! একটা যন্ত্রপাতি সঙ্গেই রাখি সবদময়ে । 
পকেটট। সেইজন্যেই-_' 

স্তরটা দেখা যাক-_ 

একমুহ্তি ইতভ্তত করলো ও, বিনা আয়াদে বের করে ফেললো! বস্তুটি । 
ইম্পাতের পাইপ রেঞ্জ একটা, বারে! ইঞ্চির মত লম্বায়। হাতে 
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নিয়ে নাচালাম রেপ্রটা, “আশ্চর্য ব্যাপার । রলিংস, একটা স্বাভাবিক 
মানুষের খুলি কি দিয়ে তৈত্ী মনে হয় তোমার, কংক্রীটের? এটা 
দিয়ে একটু ঠকে দিলেই তে! খুনের দায়ে চালান হয়ে যাবে। 
ব্যাণ্ডজের একটা বাণ্চিল তুলে নিলাম, “এটার গ্রজ দশেক জভিয়ে 
নিলে অবশ্য- ঝামেলা কমতে পারে । তবু ঝাড়পিটের চার্জ থেকেই 
যাবে । 
“আপনি কি ব্যাপারে কথা বলছেন, বুঝতে পারছি 71? বাস্ত্রিকগল। 
বললিংসের | 
“আমি কি সম্বন্ধে বলছি, তুমি ভালকরেই জানো । কমাগ্ডার সাহেব 
আর আমি যখন গবেষণাগারে কৎ1 বলছিলাম, তুমি আর মাফ 
ঘরের বাইরে ছিলে । সেইঙময়ে তোমাদের যতটুকু শোনা দরকার, 
ভার বেশীই কিছু শুনে ফেলেছে?-_কিছু একট] গভবড হয়েছে 
কোথাও, তাও জেনেছে । আর, সেই জন্তেই এই ভাণ্ডার ব্যবস্থা ! 
কেমন ?? 
গ্হ্যা।” 
“মাফি জানে ব্যাপারট] ?” 
*না।, 
. “আমি নৌ-বিভাগের গোয়েন্দা দপ্তরের লেোক। ওয়াশিংটান আমার 
সম্পর্কে সবই জানে । নাকি ক্যাপটেনকে ভেকে সেট প্রমাণ কন্গতে 
হবে? | 
“না, দরকার নেই।” রলিংসের ঠোঁটে এই প্রথম হাসির রেখ! 
পড়লো । “আপনার খবর শুনেছি আমি । ক্যাপটেনের নাকের 
ওপর চেম্বার ধরেছিলেন-_, 
ক্যাপটেনের নাকে চেম্বার ঠেকানোর কথাই জানো । পরেরটুকু 
জানো না] তো? 
না) ূ 
“শোনো জেব্রাতে তিনটে লোক খুন হয়েছে । ছুজন মরেছে গুলি 
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খেয়ে, একজনকে ছুরি মারা হয়েছে । অপরাধের চিহ্ন মুছে ফেলার 
জন্যে তাদের শরীরে আগুন দিয়ে দেওয়া হয়। আরও চারটে . 
লোক পুড়ে মরে । আর, খুনি জাহাজেই রয়েছে!) 

রলিংস নিরুত্তর। চোখ ছটো বিন্ফারিত তার। মুখ ফ্যাকাসে মেরে 
গেছে।. সোয়়ানসানকে যা বলেছি সবই জানালাম ওকে । গোপন 
রাখতে অনুরোধ করলাম, শেষে বললাম, “ডাক্তার বেনসান গরুতর 
আঘাত পেয়েছে-_এবং উদ্দেশ্টপ্রণোর্দিত আঘাতই বলা যায় ত'কে। 
কারণটা জানি না, ষদি এর জীবননাশের চেষ্টা হয়ে থাকে এটা, ব্যর্থ 
হয়েছে তা-- 

রলিংস নিজেকে সংযত করলো । শুন্তগলা ধ্বনিত হলে! তার, 
“তাহলে বন্ধুটি আবার দেখা দিতে প:রে, বলছেন ?' 

তা পারে । শোনো-আমাদের কেউই এখানে আর আসছি না, 
ওর জ্ঞান ফিরলে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে! । প্রয়োজনবোধে 
যন্ত্র ব্যবহার কোরো” 

বিড় নিঃসজগ বোধ হচ্ছে" বিড়বিড় করলে! রলিংস। ব্যাণ্ডেজ 
জড়াতে শুরু করলো রেঞ্চটায় সে। “দেখা যাক-_ 

রূলিংসকে ছেড়ে বেবিষে এলাম । মনেমনে কামন। করছি, কেউ যেন 
না আসে আজ। কিন্তু, ভুল একট হয়েই গেলো--রলিংসকে ভুল 
লোকের খবরদারীতে ছেড়ে এলাম । 

দিনের দ্বিতীয় “দুর্ঘটন।” এত দ্রুত ঘটে গেলো এবং এত অন- 
যাসে, যে দুর্ঘটনা ই মনে হতে পারতো! সেট1-.. 


সেই সন্ধ্যায় সোয়ানসানকে একটা প্রস্তাব দিলাম, আহত মানুষগ.লোর 
কথা বিবেচনা করে সময় নষ্ট না করে অস্ত্রোপচারের ব)াপারটা সারতে 
হবে। ক্ষতগ,লোর অবস্থা ভ'লো নয়। জাত্রিনস্কীর ভাঙ্গ। পা”টাও 
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একবার এক্স-রে কর! দূরকার। বেনসান তার যন্ত্রপাতি কোথায় 
রাখে জানতে চাইলে সোয়ানসান হেনরিকে আমার সঙ্গে দিয়ে 
দিলো! । 

জেত্রার লোক দুটোকে দেখে যখন ফিরছি তখন ঘড়িতে বাত দশটা । 
হেনরি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলগলো-_ডাক্তারখানায়। ঘরটা 
ছোট্ট, কিন্তু আধুনিক বন্ত্রপাতি আর ওষুধে ঠাসা। কাজেই যা! 
খু'জছি, পেতে দেরী হয় নি। 

মই বেয়ে উঠে গেলাম । শেষটায় পৌছে হাত বাড়িয়ে দিলাম মাল- 

গ,.লো নেবার জগ্তে। ডেক-এ সেগ.লোকে নামিয়ে দিয়ে অগ্যহাতে 

জোড়! লাগানে! বরাংটা ধরতেই বিপত্তি ঘটলো। কবজাট। খুলে 
গেলো---কি ঘটতে চলেছে বোঁঝার আগেই ঢাকনিটা নেমে এলো 

আমার মাথার ওপর... 

বা দিকে হেলে পড়লাম। কিছুটা পেছনদিকে, মাথ। বাচাবার চেষ্টা 

করলাম সামনে ঝুঁকে, মাথায় পড়লো না; বাহাতট! কিন্তু পড়ে 
গেলো! ফাদে--'প্রচণ্ড আঘাত লাগলো-*-কয়েক মুহুর্ত ওই অবস্থাক় 
ঝুলে রইলাম "-শরীরের ভারে হাতট। ছি'ডে বেরিয়ে এলো--ডেক- 
এর ওপর বখন পড়ছি-_জ্ঞান চলে গেছে আমার-- 

“তোমার হাতের অবস্থা! শোচনীয়, ঘড়িটা পর্যপ্ত ঢুকে গিয়েছিলো । 
মাঝের আর কডে আহ্গুলছুটে। ভেঙ্গে গেছে । কিন্তু, আসল বিপদটা 
বোধহয় হয়েছে হাতের পেছন দিকটায়--কড়ে আর অনামিকার 
হাড় টুকরে। হয়ে গেছে--। 

“তাতে কি হচ্ছে? সোয়ানসান প্রশ্ব করলো । 

“তাতে, ওর বাকি জীবনট1 কাটবে তিনটে আঙ্গুলে; 

একটা অস্ফুট খিস্তি দিলো সোয়ানসান । হেনরির দিকে ঘুরলো সে 
তুমিই বা এখন কাছাখোল!র মত কাজ করলে কি করে? একজন 
অভিজ্ঞ নাবিক তুমি-_-ওটা প্রতিবার পরীক্ষা করে কাঙ্জ করতে হয় 
জানতে না? কেন কৰে! নি? 
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দরকার হয় নি তো, স্যর। কেমন অদ্ভুত গঙ্গায় বোকার মত 

উত্তর দ্রিলে! হেনরি, “ওটা ঠিকই ছিলো, তাই-_” 

“থাকলে এট। হয় কি করে? ডাক্তারের হাতট] দ্যাখো! ওঃ! 

তোমরা আইন-কানুন মান না কেন বলে। তো ? 

হেনরি চুপ। জলিও অপ্রতিভ। আমাকে কিছু নিদেশ দিয়ে, কলাস্ত- 

স্বরে শুভরাব্রি জানিয়ে বেরোলো । 

“বেকার, তুমি এসো-+ হেনরির উদ্দেশে বললো! সোয়ানসান। এই 

প্রথম হেনরিকে তার পদ্দবী ধরে ডাকতে শুনলাম ওকে । কাল 

সকালে যা হয় করা যাবে ।: 

“সকালের কথা জানি না। কত সকাল যাবে কেজানে। পরে ওর 
চাছে ক্ষম1 চেয়ে নিও | তবে, গর্যাডাকল একট? ছিলো, কমাগ্ডার |” 

'কি বলতে চাইছো ? ঠাগ্ডাগলা সোয়ানসানের । 

“কেউ চান্স নিয়েছে । অবশ্য তেমন কিছু নয়। ওর প্রায় সকলেই 
ঘুমিয়ে-আর ঘটনাটা যখন ঘটে, কন্ট্টোল ঘরে.কেউ ছিলে। না। 
আমি ডাক্তারখানায় যাচ্ছি এ খবর কারুর কানে গিয়ে থাকবে। 
কন্টোল ঘরে ফিরেছে সবাই পরে, একজন ছাড়1। তোমার ডেক 

অফিপার সিম্স। তার! গুনাছিলে। লৌকট1-_+ 

“আমি এখুনি খবর নিচ্ছি। যেই দায়ী হোক তাকে দেখে থাকবে 
নিশ্চয়ই অন্ত কেউ । বিছান। ছাড়তে দেখে থাকবে-_” 

“সময় কম, কমাণ্ডার। আমাদের শত্রু যেই হোক--সে অত্যস্ত ধূর্ত, 
সব দিকেই নজর তার। তাছাড়া, তোমার এই অনুসন্ধান পর্বে সে 
সঙ্ভক হয়ে যেতে পারে, কাজে ই-_- 

“তাহলে তো। গোটা ব্যাপারটাই তাল-চাবি মেরে রাখতে হয় । 
সোয়ানসান গম্ভীর । “গোলমাল হবে না আর । 

“ফলে আমার ভাইয়ের হত্যাকারীকে খুঁজে পাওয়ার আশাও উবে 
বাবে। নী, ওকে সুযোগ দিতে হবে-, 

“কিন্ত এভাবে বপে মার খাওয়ার কোনো মানে হয় না। তা, 
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আমরা-_মানে, তুমি কি করতে চাও এখন ? 

“গোড়া থেকে শুরু করবো সব ৷ যাবা বেঁচে আছে তাদের আগামীকাল 
সকালে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতে চাই। আগুনের ব্যাপারট! সম্বন্ধে 
কে কি বলে শুনবো । কিছু বেরিয়েও পড়তে পারে ॥ 

“ভাই মনে হয় তোমার ? আমার তো কিছু মনে হয় ন1। তোমার 
কথাই ধরো, কি অবস্থা করেছে তোমার ভাবো । ওরা--তোমাকে 
সন্দেহ করতে শুরু করেছে, ফলে মুখ খুলবে না 

“সেইজন্েই আমার ওপর হামলা হলো? বলছে। ? 

“আর কি কারণ থাকতে পারে ?' 

“বেনসানও কি একই কারণে জখম হলো ?' 

“ঠিক বল! যাচ্ছে না সেটা । কাকতালীয় কিছু ঘটে থাকতে 
পারে), 

হয়তে! তাই । মানলান। “তারপর ধরো, বদি তা ন। হয়ে থাকে, 
তাহলেও আম কে সন্দেহ করার ব্যাপাবের সঙ্গে কোনে সম্পর্ক নেই ! 
থাক আগামী কালই সব পরিস্কার হবে ! 


কেবিনে যখন ফিরলাম, মাঝরাত গড়িয়ে গেছে। পাহারায় ইঞ্জি- 
নিয়ার অফিসার। হ্যানসেন ঘুমিয়ে । আলো! আর জাললাম না। 
কাপড় জামাও পালটালাম না। জুতে। ছাড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়- 
লাম, চাদর টেনে দ্রিয়ে-_ 
ঘুমোতে পারলাম না। হাতটায় প্রচণ্ড যন্ত্রণ। | ' ছুবার বডি বের 
করলাম, যন্ত্রণার জন্যে প্রথমবার--পরে ঘুমের । 
আর, ছবারই সরিয়ে দিলাম সেগুলো! । 
ভেবে চললাম । আর সেই মুহূর্তেই একটা বিচিত্র ভাবনায় আচ্ছন্ন 
' হলাম--ডলফিন-এ এমন কেউ আছে যে চিকিংসকদের তেমন গুরু- 
ত্বের মানুষ মনে করছে না। কেন? আধঘন্টা ধরে চললে! আমার 


১৫৪ 


মগজ-সাফাই। নিঃশব্দে উঠে পড়লাম । 

রুগীদের ঘরে ঢুকে আস্তে দরজা ভেজিয়ে দ্রিলাম। ক্ষীণ আলোয় 
বেনসানকে দেখতে পাচ্ছি, এক কো'ণে জড়সড় হয়ে শুয়ে সে। বাতি 
জ্বেলে দিলাম । পর্দার দিকে চোখ গেলো, কোনে সাড়া নেই। 
'রূলিংস, হাতের ওট] চালিয়ে দিও না যেন, আমি কার্পেন্টার |, 

পর্দা সবে গেলো, রলিংস বেঞ্চ হাতে বেরোলো । চোখে হতাশার 
প্রতিফলন তার, “আমি অন্য কাউকে আশ। করেছিলাম--কিস্ত, 
আপনার হাতে কি হলো ডাক্তার ?? 

“আমাদের সেই দোস্ত আজ আমার ওপরই একটা চান্স নিয়েছিলো । 
ফুটিয়ে দিতে চেয়েছিলো! কিনা কে জানে! 

সমস্ত ঘটনাট। সংক্ষেপে ওকে বলে, শেষে প্রশ্ন কন্ধলাম, “জাহাজে 
এমন কেউ আছে কি, যাকে পুরোপুরি বিশ্বাম কর। যায়? 

“'জাত্রিনস্কী 1 নিদ্ধিধায় বলে উঠলো রলিংস। 

“কাউকে ন। জাগিয়ে ওকে এনে ফেলতে পারৰে ? 

“াটিয়ে আন! যাবে না কিন্তু” 

তুলে নিয়ে এসো ৷ তোমার গ।য়ে শক্তি আছে 

দাঁতে হাসলো! রলিংস । মিনিট তিনেকের মধ্যেই জাব্রিনস্কীকে কাধে 
ফেলে নিয়ে এলো সে। 1তনকোয়াটার পরে বলিংসকে পাহার। 
থেকে তুলে দিয়ে কেবিনে ফিরে গেলাম । 

হযানসেন এখনে। ঘুমিয়ে । বাতি আালতেও জাগলো না। পোশাক 
পরে নিলাম । বন্দুক বের করে নিলাম, সেই সঙ্গে ছুরির ভাঙ্গ। 
অংশটা ও । 

রুগী ছুটোকে পরীক্ষা করে নিলাম অবশ্য । ভলফিন-এবর যে দুজন 
ভাদের পাহারায় বুয়েছে তাদের শুভরাত্রি জানিয়ে এগোলাম। ন! 
জাহাজের দিকে নয়। 

্্যাকটার শেডে পৌছে বন্দুক আর ছুরি ঢুকিয়ে দিলাম ট্যাঙ্কের মধ্যেণ 
জাহাজে ফিরে গেলাম । 
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“আমি এ” সব প্রশ্ন করার জন্টে হুঃখিত, তবে জানেনই তো৷ সরকারী 
দপ্তরগুলোর রেওয়াজই এইরকম। হয! জানতে চাইছি, তা সরবরাহ 
মন্ত্রকে পাঠানোর জন্তে । ডাক্তারের রিপোর্ট দরকার। এই দুর্ঘটনার 
ব্যাপারট। কার চোখে প্রথম পড়ে ? 

“আমার । নেসবি ইতস্তত করে বললো । আমার চেয়ে কিছুট! 
নুস্থ সে। মোট আটজন সেখানে ৷ ভার মধ্যে একমাত্র ফলসোমেরই 
তেমন উন্নতি হয় নি। “রাত ছুটো হবে, আগুন তখন ছড়িয়েই 
পড়েছে-- 

“কোথায় ! কোথায় শুয়েছিলে তুমি ?' 

বোনাঘরে। ওপরের ঘরেও । উত্তরের সারির পম্চিমর শেষ 
বাড়িটায় ছড়িয়েছে ।, 

“একাই শুয়েছিলে সেখানে ? 

“না। হিউসান, ফ্র্যাণ্ডার্স্‌ আর ব্রাইসও ছিলে! সঙ্গে ৷ হিউদান আর 
আমি ঘরের পেছন দ্িকটায় শুয়েছিলাম। দরজার কাছে ফ্লযাণ্ডার্স 
আর ব্রাইস। ঘুম ভেঙ্গে দেখি ধোঁয়ায় ভতি চারদিক, কাশছি। 
এতো ধোয়া জীবনে দেখি নি। ওদের বাইরে বেরোতে বললাম 
টেচিয়ে। হিউপানকে এখানে পাঠালাম ফলসোমকে খবর দিতে । 
হিউনানের দিকে তাকালাম, 'ফলসোমকে ডাকতে তুমি গিয়েছিলে ? 
ই্]া। সঙ্গে সঙ্গে নয়। আগুন-নেভাবার মন্ত্রের দিকে দৌ'়োলাম, 
অচল। বাইরে বেরোলাম...বিশ ফুট উঁচুতে উঠেছে আগুনের শিখা । 
মেই সঙ্গে তেল উড়ছে ।” 

“পূর্বদিক থেকে বইছিলো হাওয়া ? 

না। দক্ষিণ-পূর্ব মুখী ছিলে! হাওয়। সে রাতে । তারপর কোনো- 
রকমে পৌঁছলাম সেখানে । যে ঘরে আমাদের দেখেন আপনি । 
“ফলসোমকে তুললে ? 
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“না। উনি আগেই বেরিয়ে পড়েছিলেন। উনি আর জেরেমি 
আগুন-নেভাবার যন্ত্র নিয়ে মেজর হ্যালিওয়েলের কুটিরের দিকে 
এগোবার চেষ্টা! চালাচ্ছেন । তর যন্ত্র মোটামুটি ভালই কাজ করছিলো, 
কিন্তু যে রেটে তেল উড়ছিলো।--,' 

“এক মিনিট । মূল প্রশ্নে ফেরা যাক। আগুন ধরলো! কি করে? 
এবার ভাক্তার জলি মুখ খুললো, “ও নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে । 
কোথায় শুরু হয়েছিলো৷ বলতে পারবো, কিন্তু কি করে--তা বলতে 
পারবে। না। আর ওনিয়ে এত মাথা থামানোর কি আছে এখন ? 
“আছে । জানতে পারলে পরবর্তী কোনে। বিযোগান্ত নাটকের দর্শক 
হতে হবে না। হিউসান, তুমি তো! জ্বালানী-ঘরের দায়িত্বে ছিলে, 
জেনারেটার ঘরও তোমার চার্জে__তুমি কি বলো।?' 

কিছুই না। বৈহ্যতিক সংকট হতে পাবে । বা জ্বালানী টিন থেকে 
লিক হয়ে থাকতে পারে কিছু--এসবই আন্দাজ আমার 1, 

“কোনো পোড়া ম্যাকড়া বা সিগারেটের টুকরো থেকে কিছু 
হয়নি তে। ? 

হিউসানের মুখ বাঙা হলো, “শুন্থুন সাহেব। আমার কাজট। ভালোই 
জানি আমি, জ্বালানী ঘরের দায়িত্বটা ও বৃঝি !” 

“আহা, চটবার কিছু নেই; আমি শুধু আমার কতব্য করছি), 
নেসবির দিকে ফিরলাম, হ্যা, হিউসানকে পাঠালে ফলসোমের 
খোজে, তারপর ? 

“রেডিও ঘরের দিকে ছুটে গেলাম । হ্যানসেনের ঘরের পশ্চিমে ঘরটা ।/ 
“ওই ছুজন লোক--কি নাম যেন, ফ্র্যাগ্ডান আর ব্রাইস? তুমি 
নিশ্চিত, বেরোবার আগে ওরা উঠে পড়েছিলো ?' 

ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন-- না। ওটা দেখা হয় নি। ওর! 
বেঁচে নেই আজ । আমার দৌোষেই মরেছে ওরা-_কিস্ত, খাবার- 
ঘরের অবস্থা কি হয়েছিলো--তা আপনার কল্পনার বাইরে ।, 
নিশ্বা নিতে কণ্ঠ হচ্ছে--কানের কাছে ঠেঁটিয়ে বেরোতে বললাম 
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ওদের । 

“হা, কথাটা সত্যি--আমি সে সময়ে ওর পাশেই ছিলাম।? 
শীস্ত গল! হিউসানের | 

নেসবি বলে চললো, "আমি আর অপেক্ষ। করিনি, নিজের প্রাণ 
বশচাবার জন্যে ব্যস্ত নই আমি তখন, ভাবলাম জ্যাগ্ডার্স আর ব্রাইস 
আমার পেছনেই বেরিয়ে এসেছে । আর, অন্যদের সাবধান করা 
দরকার-_ কিন্ত, অনেক পরে বুঝলাম_-ওর! নেই। তারপর _দেরী 
হয়ে গেছে তখন । 

কিনেয়াডে'র দিকে তাকালাম, “তুমি তে? রেডিও ঘরের মধ্যে পড়ে- 
ছিলে-_-ওখানেই শুতে তো তুমি, তাই না ? 

'হ্যা, আমি আর গ্রান্ট। ডাক্তার জলি পার্টিশানের অন্ত দ্িকটায় |; 
“তাহলে, তোমার দ্বিকট। থেকেই প্রথম আগুন ছাড়িয়ে পড়ে” জলিকে 
প্রশ্ন করলাম এবার । 

“তাই হবে। তবে, ব্যাপারট! এখন আমার কাছে স্বপ্ন ছাড়া কিছু 
না-পুঃন্বপ্নও বলা যায় । গ্রান্ট আমার ঘাড়ের ওপর পড়ে চিৎকার 
করছিলে! মনে পড়ে । কি বলছিলে। জানি না--আগুনের কথাই 
বলছিলো। হয়তো । উত্তরে কি বলেছি মনে নেই। তবে গালের 
ছুপাশে কিছুর আঘাতে সচেতন হয়েছি । আমাকে গ্রান্ট অফিসের 
বাইরে টেনে নিয়ে গিয়েছে, ও আমার জীবন দিয়েছে 1? 

গ্রান্ট জাগলে। কি কবে ? 

“নেসবি জাগিয়েছিলো। তাকে । কিনেয়ার্ড উত্তর দিলো । আমাদের 
হুজনকেই তুলেছিলে! সে। নইলে গিয়েছিলামই আমরা --গ্রান্টকে 
ডেকে ডাক্তারকে তুলতে বললাম । বাইরের দরজা খোলার চেষ্। 
কৰি এরপর ।, 

“তালা মারা ছিলে৷ দরজায় ? 

জাম মেরে গিয়েছিলো । অবশ্য রাত্রের দিকটায় ওরকমই থাকে। 
দ্রিনে তাপমাত্রায় তেমন হেরফের হয় না। কাজেই ঠিক থাকে। 
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তবে, খুলতে তেমন সময় লাগে না ।? 
তারপর ? 
“দৌড়ে বেরোলাম ৷ কিছুই দেখতে পাচ্ছি না_চারদিকে শুধু আগুন 
...লাল আভার চিহ্ন । রাতের ওই প্রহরে জেগে, আধা অন্ধ হয়ে 
দৌড়োদৌড়ি-_-কল্পনা করুন অবস্থাটা 1, 

জেরেমি এবার মুখ খুললো, “কিনেয়র্ডের কাছে আমরা সবাই খণী-- 
“আরে ঠিক আছে, চুপ করো! তো।--? কিনেয়ার্ড প্রসঙ্গ চাপা দিতে 
চাইলো । 

“কেন চুপ করবে! ? তাছাড়া কার্পেন্টার সাহেব তো! জানতে চাই- 
ছেন সব। ফলসোমের পরে আমিই বেরিয়েছিলাম। হ্যালিওয়েল 
সাহেবের আগুন-নেভাবার যন্ত্র তো আগেই বিকল। চারটে লোক 
আটক! পড়ে সেখানে । ফলমোম আর একট! যন্ত্রের খোজে বেরো- 
চ্ছেন জানালেন, এদ্িকটায় সামলাতে বলে। আগুনের মধ্যে দিয়ে 
এগোলাঁম, দেখলাম--নেসবি ডাক্তার জলিকে নিয়ে পড়েছে। 
আমাকে সাহায্য করতে বললে! টেচিয়ে-_-এগোচ্ছি, এমন সময়ে 
কিনেয়ার্ড দৌডে এলো-_-সোজ। বেডিও ঘরের দিকে । ওর সামনে 
দাড়িয়ে পড়লাম আটকাবার জন্যে । আমাকে সরে যেতে বললো ও, 
ওকে পাগলামি করতে নিষেধ করলাম--উল্টে চেঁচিয়ে উঠলে ও 
আমার ওপর । বললে! বেঙার যন্ত্রটা বের করে নিতেই হবে। ভেলে 
ফুরিয়ে গেছে তাও বললো'-_আমাকে ফেলে দিয়ে দুকে গেলো । কি 
কবে বাচলেো কে জানে! 

“তাতেই কি ওভাবে তোমার হাত-পা! পুড়লো ? সোয়ানসানের প্রশ্ন 
এলো! এবার । ওয়ার্ড রূমে, দূরের এক কোণ দাড়িয়ে সে। 

হ্যা) স্যর ॥ 

“ভাহলে তে! বাকিংহ্যাম প্রাসার্দে ঢোকার ছাড়পত্র পেয়ে গেছো 
ভূমি) 

স্বরে বললো৷ আবার সোয়ানসান। 
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পুলোয় বাক আপনার বাকিংহ্যাম প্রাসাদ 1 

কিনেয়াড' ক্ষিপ্ত স্বরে বলে উঠলো, "আমার দোস্তের কি হলো? 
জিমি গ্রান্টের-সে কি বাকিংহ্যাম ঢুকতে পারবে কোনোদিন ? 
আমি ফিরেও দেখি সে বেতার ঘরে--কাঞ্জ করে যাচ্ছে,--এস ও এস 
চালিয়ে চলেছে--জামায় আগুন, ওকে টেনে তুললাম আসন থেকে, 
“নিফে সেল আর ট্রা্সমিটার নিয়ে বেরিয়ে এলাম। গ্রান্ট আমার 
পেছনে । ওখানে যার। ছিলে! ন!, তাদের কল্পনার বাইরে-_সেখান- 
কার দৃশ্য। নেসবিকে জিজ্ঞেস করলাম--গ্রান্ট বেরোতে পারলো 
কিনা । পারে নি শুনে আবার ছুটলাম, ওইটুকুই মনে আছে 
আমার । 

“আমি পেছন থেকে আঘাত করেছিলাম, করতে হয়েছিলো-- 
বিষণত মাখ! তৃপ্তির গলায় বললো জেরেমি। 

“তোমাকে হয়তো খুন করভাম পরে- কিন্তু, তুমি তো আমার জীবন 
বাচাতে চেয়েছিলে ।” কিনেয়ার্ডের গলায় বিষাদ । 

নিশ্চয়ই বেরাদার। ওই রাতে এই কর্মই তে। করেছি--লোক 
ঠেঙ্গিয়েছি শুধু । ফ্যাণ্ডার্স আর ব্রাইসকেও তো পাওয়া যাচ্ছিলো 
না। নেসবি তো দৌড়েছিলো রান্নাঘরের দিকে-_-ওকেও ফেলেছি 
নেসবির চোখে তাকালে জেরেমি, “আমি ছুঃখিত জনি, সেজন্তে-_. 
নেসবি চিবৃকে হাতট। ঘষে নিলো ম্লান হাসলো, হ্যা, এখনো ফিল 
করি সেটা; 

“তারপর কাপটেন ফলসোম এলেন, সঙ্গে ডিক ফস্টার। সবগুলো 
আগুন-নেভানে! যন্ত্র চালানোর চেষ্টা কর! হয়েছে জানালেন উনি । 
গ্রান্টের খবরও শুনলেন । একট! ভিজে কম্বল ছিলো! ওদের সঙ্গে- 
ওদের থামাতে গেলাম, ফলসোম ধমকে সরে যেতে বললেন আমাকে । 
উনি ওই ধরণের আদেশ দিলে আমরা মানি । মাথায় কম্থল 
ফেলে ওরা ঢুকলেন ভেতরে.-.ফলসোম কিছু পরে বেরোলেন, 
গ্রান্টকে ঘাড়ে করে। সার! শরীর জলছে ওদের'".ফস্টারের কি 
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হলে বলতে পারবো না, কিন্তু, তাকে বেরোতে দেখি নি। ওপ্দকে 
হ্যালিওয়েল সাহেবের কুটি, রান্নাঘর ভেঙ্গে পড়েছে । করার কিছুই 
ছিলো-_-ওরা! ততক্ষণে শেষ হযে গেছে । আগুন ছড়িয়ে পড়ার 
আগেই শ্বামরুদ্ধ হয়ে গেছে ওরা--, ৃ 

ভা'। তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা মোটামুটি জানা গেলো -_-তা, মেজর 
হ্যালিওয়েলের কুটিরের কাছাকাছি যাওয়া যায় নি? 

“জীবিতাবস্থায় পনেরো ফুটের মধ্যে যাওয়া সম্ভব ছিলো না?” 
নেসবির সোজা উত্তর । 

“জারপর কি হলো ?? 

“তারপর আর কি--যারা তখনও বেঁচে, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করা। বাইরে-_চুড়োয় বের করে নিযে এলাম ওদের । আগুন নেভা 
পর্যন্ত রইলো । কিনেয়ার্ড অনেক কাজ করেছে, আমার সহকারী 
হিসেবে । আর, গ্রান্টের অবস্থা তো তখনই শোচনীয় ।” জলি 
বললো! । 

“পরের ক'দিন আর খাওয়া-দাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই 1 

“না। শরীর গরম করার ব্যবস্থাও ছিলো না, ওই ক'টা কোলমান 
বাতির তাপ ভরসা । বরফ-গলানে! জল্‌, ব্যাস আর, সবাইকে 
যাহোক কিছু জাড়য়ে পড়ে থাকতে বলে দিলাম-_” 

“কিনোয়াড? তোমার তে। ধকল গেছে সবার বেশী, কারণ বার্তাগু.ল। 
তে? পাঠাতে হয়েছে তোমাকে ঘন্টায় ঘন্টায় --, 

“ও, আমি এক! চালাই নি। হিউসান, জেরেমি আর অন্বোরাও হাত 
লাগিষেছে। 

“ত1 ডাক্তার-__-আপনিই সারাক্ষণ দায়িত্বে ছিলেন এ' সবের ? 

না, না। প্রথম চবিবশট ঘন্টা ঝামেলা গেছে ক্যাপটেন ফল- 
সেঁমের। সুস্থ হয়ে সেই সমস্ত কিছু কাধে তুলে নিষেছে ॥ 

কাজ অবশ্যই খুবই প্রশংসনীয় হয়েছে ভোমার । অন্তদেরও-_-+ 
চারদিকে তাকিয়ে নিলাম। আর ডাক্তার জলির দক্ষ চিকিৎসায় 
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তোমাদের অনেককেই চিঝজীবনের জন্টে পন্ু হয়ে থাকতে হলো 
'না। সে রাতের ব্যাপারট1 রহস্যাবৃতই থেকে গেলো, মানে, ওই 
আকসিডেন্ট বলেই ধরে নিতে হচ্ছে এট] ৷ হিউসান, তোমার ব্যাখ্যাই 
ঠিক-_যদিও মূল্য আমাদের দিতে হয়েছে এর জঙ্যে, তবু শিক্ষা হলো 
_ক্যাম্পের একশো গজের মধ্যে মূল জ্বালানী গুদাম আর কখনোই 
রাখবে না আমর! । 

জলি তার কাজে চলে গেলো । আমি ফিরে গ্রেলাম কেবিনে । 
স্যুটকেস খুলে একট। ছোট্র বাগ বের করে সোয়ানসানের কেবিনের 
দিকে চললাম। স্কটল্যাণ্ডে ওর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের পর ওর 
হাসি অনেক স্তিমিত। আমি ঢুকতেই চোখ তুলে তাকালে। ও, “ওই 
লোকছুটে। বদি সরানোর মত অবস্থায় থাকে, আমি তাহলে ওদের 
জাহাজে তুলে নেবো । যত তাড়াতাড়ি ফেরা যায়, ভতই মঙ্গল-_ 
তোমাকে বলেছিলাম এই অন্তুসন্ধান-পর্ব বার্থ হবে । আর. কার 
জীবন শেষ হবে কে জানে, একট! জলজ্যান্ত খুনে ঘুরে বেড়াচ্ছে 
চারপাশে ।, 

“তিনটে জিনিষ মনে রাখো--আর কারো জীবন বিপন্ন হচ্ছে না, 
একরকম নিশ্চিতই বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ; আইনের আওতায় 
পড়ছে না এসব। আর, আজ সকালের সম্মেগপনে কিছু সুফল 
পাওয়া গেছে- তিনজন সন্দেহভাজনকে মুক্ত করতে সাহায্য 
করেছে আমারদের আলোছন! । 

“আমি তাহলে এমন 1কছু ধরতে পান্রি নি, ঘা ধরেছে তুমি ? 

“1 নয়। আমি কিছু জেনেছি যা তুমি জানতে পারে৷ নি। গবেষ- 
ণাগারের মাটির তলায় প্রীয়-নতুন অবস্থায় চল্লিশটা “নিফে' সেল 
রয়েছে--কিস্ত সেগুলো ব্যবহৃত ৷ 

“আমাকে বলতে তুলেছে। তাহলে ? 

“এ লাইনের কারবারে আমি তাকেই কিছু জানাই, যদি বুঝি সে 
আমার সাহাঁষ্যে আসবে ওট। জ।নার পর, 
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“তাহলে তে। বান্ধবের সংখ্যা বাড়াতে হয়, আর --, 

“ওটা আরও ঝামেলার দরকার । যারা এস ও এস পাঠানোর কাজে” 
নিযুক্ত ছিলো তারাই, ধরা যাক। তাহলে ক্যাপটেন ফলসোম 
আর হ্যাব্িংটান ছেলে ছুটে! প্রম ক্ষেপেই কাদ চলে যাচ্ছে। তাহলে 
রইলে। হিউদান, এননব্,ি জলি ডাক্তার, জে'রথি, হ্যাগার্ড আর 
কিনেয়াড। ওের মধ্যে একজন কেউ হত্যাকারী! কে, বের 
করা সেট।-, 

বাড়তি সেলগুলোই বা দরকার হলো কেন? আর ব্যবহার করা 
সেলগ্র,লোর ওপর নির্ভর করে জীবন বিপন্নই বা কংলো কেন 
তারা? এর কোনো ব্যাখা! আছে কি?" 

“সব কিছুরই ব্যাখা! আঙ্গে ” শকেট "থকে ব্াগটা বের করে নিলাম: 
তা থেকে বেরোলো আমার পরিচন্ব-পত্র! ছড়িয়ে দিলাম সেগুলো ওর 
সামনে! “সায়ানসান সেগলো পর*ক্ষা করে ফেরং দিলো । 
“তাহলে এবার জানলাম আমর;-- শান্তক: বললে: সোয়ানসান। 
“সত্য উদঘাটি ৮ হলো। _-এম শাই শিক্সের অফিসার তুমি । প্রতি- 
গোয়েন্দা । সরকার প্রাওনধি -যাক্‌ এ নিয়ে হৈচৈ করবে না) 
কার্পেন্টার। গতকালই আমর মনে হয়েছে একথ- আর, ভোমরা 
তো শেষ মূহুর্ত ছাড়! আত্মপ্রকাশ করো না)? 

“তিনটে কারণে! বলছি সেগুলো । শোনো, মাকে দলে চাই আমি 
সোয়ানসান। তুমি পাফ্চি'+-এলমার গ্োটি উপগ্রহ ক্ষেপন-অনুসারী 
ক্যামেরার কথা শুনেছে! ? 

*ওরে বাবা । অতব্ড় নাম--ন11? 

'স্যামোস থির নাম ?? | 

ণউপগ্রহ আর ক্ষেপনাস্ত্র পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ব্যাপার কি? শুনেছি । 
তার সঙ্গে জেব্রার এই নৃশংস খুনের কি সম্পক ? 

বললাম । সম্ভাবনা নয় যা--প্রকৃত ঘটেছে ফেটা। অখণ্ড মনোযোগে 
শুনলো সব সোয়ানসান। শেষে চেয়ারে হেলান দিলো, "ঠিকই ধরেছে! 
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তাহলে তুমি, কিন্তু এখন প্রশ্ন--কে লোকটা 1 ওকে সঙ্গে সঙ্গে 
হাতকড়া 

সঙ্গে সঙ্গেই হাতকড়া লাগাতে চাঁও তুমি ? 

“যাব বাঝ। তুমি তা চাও না? আমার দিকে সোজ। তাকিয়ে 
রইলো সে। 

তানি না। না, জানি। তবে কি জানো--আমাদের এই দোস্তটির 
শৃঙ্খলটি যথেষ্ট দীর্ আর-_-অনেক মকেেলই জড়িয়ে পড়বে এই 
গর্যাড়াকলে । হ্য।-খুনে একজন নয়__+ 

ছুজন? দুজন খুনে জাহাজে, বলছো ?' প্রচণ্ড উত্তজনায় কাপছে 
সোয়ানসান। “একজন হলে এখুনি তাকে গ্রেপ্তার কর যায়। কারণ 
খোল সমুদ্রে পড়ার আগে আমাদের কয়েক শে! মাইল বরফ ঠেঙ্গীতে 
হবে। ওদের ছ'জনের ওপরে একদঙ্গে নজর রাধা সম্ভব নয়। আবু 
এই অবস্থায়, সাবমোরন সম্পর্কে যার বিন্দমাত্র জ্ঞাণ আছে, বিপদে 
ফেলে দ্বিতে পারে আমাদের 7? 

“ছে নিজেও বিপররগ্রত্ত হবে সে ক্ষেত্রে ।, 

“আরে, ওরা উন্মাদ হয় যায় শেষটায়-__কাজেই-_, 

সোয়ানসানের যুক্তি ঘর্ধগত্য। অধিকাংশ খুনীই জীবনে একবার 
হত্যা করে, এবং প্রচণ্ড আংবগের তাড়নায়। কিন্তু, এ লোকটা 
একাধিক হত্যার জন্যে দায়ী । 

হাা। আমি একমত তাহলে কার গলা ফাস পরাতে চাইছে, 
কমাণ্ড'র ? 

থুত্তোর। সকালে সকলের সব কথাই তো! শুনল।ম, সবার চোখেই 
তাকালাম, যারা কথা বলছিলে৷ আর নীরব শ্রোতাদেরও । ভেবেই 
চলেছি সেই থেকে, তা, কি:নয়াড কে কি মনে হয় ?, 

“ওকেই সন্দেহ করা স্বাভাবিক। লোকট! দক্ষ রে[ডও অপারেটার। 
কাজেহ তার পক্ষে এটাও পয়েন্ট ।, 

“রেডিও ঘর থেকে “নিফে” সেল সরিয়ে গবেষণাগারে নেওয়া হয়েছে। 
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কিনেয়াডেরি পক্ষে সেখানে পৌছ্ছনে। মবচেষে সুবিধেজন্ক ছিলো । 
আর ডাক্তার জলি, ষে একই কুটিরে থাকতো ৷ --1; 
“তাহলে ওই ছুজনই তালিকায় ? 
“ভাই তো! হওয়া উদিং। তবে, গবেষণাগারে টিনের কৌটো, 
থাকতে খাবারের--তাতে হিউদান আর নেসবিও জভিয়ে পড়ছে। 
রেডিও-সোগ্ু বেলুন থাকতে আবার জেরেমি আর হ'সাডও এসে 
যাচ্ছে ইবিতে 1; 
হ্যা, আরও ভালগোল পাকাও সব! সোয়াণসাঁন বিরক্তির ভন্গতে 
বলে উঠলো । 
মোটেই না। আমি বলতে চাঈছি--যে, কোনো বিশেষ কারণে 
যদি কোনে কিছুকে মেনে নিতে হয়, অন্যান্য ক্ষেছেও মানতে হবে 
তা। আর কিনেয়াডের স্বপক্ষেও যুক্তি আছে । মে জীবন তুচ্ছ 
করে ট্রানসমিটার বের করার জন্যে ঢুকেছিলেো বেভার-ঘবে | 
দ্বিতীযুবার, গ্রান্টকে বের করাত জন্যেও সে নিক্ের জীবন বিপন্ন 
করেছে । জেরেমি ওকে না মারলে আজ, কিনেয়ার্ড মৃত | ফস্টার 
আর ফেবে নি-_ভাছাড়া, অপরাধ:বাঁধ থাকলে সে সেলগুলার 
উল্লেখ করতো! না)? 
“তাহলে কিনেয়াড কে ছেড়ে দিলে, জলি ডাক্তারক্ষেও বাদ দিতে 
হয়)? 
“কিনেয়াড?কে ছাড়ছি না। আবার খু'নর দায়ে তাকে এখুনি চালান 
কবুষ্টি না । জলির বিরুদ্ধে কিছু নেই, 
“নেসবি আর হিউসান সম্বন্ধেকি ভাবছো? ওরা ছুজনে রানাঘরের 
শেষ প্রান্তে ঘুমিয়ে ছিলো--বে দ্িকটতে আগ্থন ধরে প্রথমেই । 
ওরা] পালাতে পাবুলে! অথচ ফ্র্যাণ্ডার্প আর ব্রাইস পারলো না। 
নেদ্বি বলছে সে নাকি ওদের বাঁচিয়েছিলো, তা যদি হয়- তাহলে 
তার আগেই তার! হয় মুত ন1 হয় মুমুর্যু ৷ বা হিউসান আর নেসবিকে 
খাবার পাচার কবুতে দেখেছে বলছে । ঙাঁদের চুপ করিয়ে দেওয়া 
/ 


১৬৫ 


সালা 


হয়েছে। বন্দ,কটার কথাও তুললে চলবে ন!। ট্রাাকটারের ট্যান্‌্কে 
সেট। রাখাট। হাস্যকর । কিন্ত হিউসানের কাছে তা মনে হয়নি, সে 
ট্রাকটার-চালক। ক্যাপটেন ফলসোমকে সাবধান করার সময় 
পেয়েছে সেঃ অনেক ঘুক্ে যেতে হয়েছে তাকে, আবার-নেনবি সরা- 
সরি গেছে। হিউসান নিশ্চয়ই এত বোকা নয় যে এতগুলে। 
অভিযোগ জমতে দেবে তার বিরুদ্ধে। অন্তত লোকদেখানো দৌড় 
ঝাপ তে] করতো--তাই না, কমাগ্ডার ? 

দরকার হয় নি-কারণ এ নিয়ে কোনে! নাড়াচাড়া হবে, ধারণা 
করে নি।” 

“আগেই বলেছি আমি, আবারও ব্লছি--ওই ধরণের মানুষ কখনো 
চান্স নেয় না, ধরা পড়বে ভেবেই কাজ করে, কাজেই-_, 

“কি করে ধর! পড়বে ? সোয়ানসান প্রাতবাদের ভঙ্গিতে বলে উঠলো 
“ওকে সন্দেহ কর। হচ্ছে মনে করছে কি?” 

“আমরা ওদের সন্দেহ করছি, এটা ভাবছে না বলছে? 

“তাই মনে হয় আমার-_ 

গতরাতে কিন্তু অন্ত কথা বলেছিলে-__-” ধরিয়ে দিলাম । “বলেছিলে 
কেউ আমার পেছনে লেংগছে।, 

“আসলে বুঝলে ডাক্তার-_আমি আর কিছ, ভাবতে পারছি না 
আচ্ছা-_-এই নেসবি লোকটার সম্বন্ধে কি বলছে৷ £' 

হহিউনানের দলের লোক বলছো? ওই হযদি সন্দেহভাজন হয় 
তাহলে বেডিও-ঘরের ধগজায জাম ছিলো বলবে কেন। আর 
ভাঙ্গার কথাই বা বলবে কেন) আর খুনিরা সবসময়েই অন্য 
সন্দেহভাজনদের রাস্ত। পরিস্কার রাখবে ন। ॥ 

হ্যি।। সব বাটাকে গারদে পুরে রাখি তাহলে 7? 

'ই্যা। বুদ্ধির কথাই বলছে৷- তাই করো! তবে ভাতে খুনীকে 
ধরার স্থযোগ আর থাকছে না ।' 

সোয়ানসান অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো! আমর দিকে! 
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“ঠিক আছে, তাহলে ওর! দাপাদাপি করুক জাহাজে । তোমার 
ওপর বিশ্বাস আমি হারাইনি ভাক্তার--একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, 
শেষ কথা-তুমি তো! একজন দক্ষ গোয়েন্দা । জিজ্ঞাসাবাদে একটা 
ভুল করে ফেললে দেখলাম--' 

“কেন, গবেষণাগাবের লাস সরানোর ব্যাপারেই তার উত্তর মেলে নি 
কি? সোয়ানসান কি বলতে চায় জানি। 

“মাফ চাইছি-- তোমার যুক্তি অকাট/ তাহলে-_, 

“নিশ্চয়ই । প্রশ্ন করলেই ব্যাপারটা তার কাছে পরিস্কার হয়ে বেতো 
--আমার উদ্দেশ বুঝতে পারতো সে। ক্যাপটেন ফলসোমের 
কাছ থেকে নির্দেশ এসেছে, যদিও ভার নিজের নির্দেশ নয় 
সেটা, 


আর কয়েক মাস আগের সকাল যাঁদ হতে। দিনট!, তো! উজ্জ্বল তার 
চিহ্ন থাকতে? মেঘের গায়ে-_কিন্তু আজ হুর্ধ নেই আকাশে, বছরের 
এই সময়ে থাকে না। ত্রিশ ঘন্টা আগে ওরা যাত্রা শুরু করেছিলো 
- আর. এখন--এই মূহুর্তে পরিবেশের কত পরিবর্তন হয়েছে। 
আবহাওয়ারও উন্নতি হয়েছে । 

জলি রুগীদের দেখা শোন! করছিলো, মেজাজ তার খুসী খুসী । 
কেমন আছে সব ? জিজ্দেস করলাম, ওদের পেছনে ধাড়িয়ে। 
“ভালোই । বেনসান তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে। খাওয়াদাওয়া 
সুন্দর ব্যবস্থা__তা, তোম।র হাতটা দেখা যাক-- 

পরীক্ষণ পর্ব চললে। ৷ বেশ জানান দিয়েই চললে সে পরীক্ষা--কারণ 
আমি তে। তার সহকর্মী! শেষে বললো, “যাক সবই মিটলো শুধ 
ত্রাউনেল আর বোল্টন বাকি । 
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চলো, আমিও যাচ্ডি। কমাণ্ডার আমাদের অপেক্ষায় বসেছে, 
এখান থেকে চল যেতে চায়।” 

“আমিও ? কিন্তু কম্যাগ্ডারের মাথাব্যথা! কি নিযে? 

“বরফ । কখন কি ঘটে তার ঠিক নেই। এখানে তো! সারা বছর 
পড়ে থাকা যায় ন।।; 

জলির ঠোটে হাসি দেখ। দিয়েই মিলিয়ে গেলো, ধিরফ-_ব্রফের 
রাজ্যে আর কতদিন থাকতে হবে আমাদের ?, 

“আরও চবিবশট! ঘন্টা ধরো» সোয়ানসানের কথামত । আহা, অত 
মনমর! হয়ে পড়লে যে--এই বরফের তলায় থাক! অনেক ভালে 
বুঝলে-” 

অন্বস্তিতে ভরে গেলে জলির মুখচোখ। সে ওষুধের সরঞ্জাম তুলে 
নিলে! । 

পোয়ানসান আমাদের অপেক্ষায় ছিলো কন্ট্খল-ঘরে । অন্থেরাও 
উপস্থিত। গোমড়ামুখে বসে তারা । রুগ্রও। অনেকেই চোখ 
তুলে পর্ষস্ত তাকালো না । 

ব্রাউনেলের জ্ঞান ফিরে আসছে ক্রমশ । উঠে বসেছে সে। স্থ্যপ 
খাচ্ছে। 

সোয়ানসানের দিকে ফিরে বললাম, “এই নাও, একজন তৈরী 
বাবার জঙ্হো।' 

জলি বোলটনের ওপর বুকে পড়লো, “বড্ড অন্ুস্থ কমাণ্ডার--ওকে 
সরানো যাবে না।? 

“তাহলে দারিত্ব আমাকেই নিতে হয়। সোয়ানসান সোজা! বলে 
বসলো । “এর ব্যাপারে আর একটা অভিমত দরকার আমার-- 

ওর কথার ঢডে বোঝা গেলে জলির কথাটা ভুলতে পারছে না সে, 
সন্দেহ থেকেই গেছে তার মনে । 

আমি বোলটনের ওপর ঝুঁকে পরীক্ষা করলাম ওকে, “জলি ঠিকই 
বলেছে, লোকটা খুবই অন্বস্থ-_-তবে বোধহয় তোলা বাবে-, 
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*বোঁধহয় টোধহয়ের ব্যাপারগুলো কোনো রুগীর সম্পর্কে ডিসিশাণ 
নেবার পক্ষে অনুকুল নয় ৷: 

“জানি--কিন্তু পরিিবেশও স্বাভাধিক নয় ।” 

“আমিই দায়িত্ব নিচ্ছি ডাক্তার জলি, ওই ছুটি লোককে জাহাজে 
ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা! করলে খুপী হবো । লোক লাগলে দেবো । 
জলি শেষ পর্যন্ত রাজী হলো! । স্ুষ্ঠভাবেষ্ট সব হোলো 

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর চললাম ট্রাকটার শেডের দিকে ৷ ছুরির 
ভাঙ্গা অংশ তখন] টান্কে বাখ। বুয়েছে। 

বন্দুক নেই, নেই কাতুরজও ! আর যেই সেগুলো! সবিয়ে থাকুক-_ 
জলি স্রায়নি! কারণ আমার চোখের ওপরই ছিলো সে, সমস্ত 
সময়টা । 

সে দিন বিকেল তিনটে নাগাদ আমরা খোল। সমুদ্রের দিকে যাত্রা 
করলাম। 


বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামলো । তুষারাকন্দ্র জেব্রার হাঙে সমস্ত 
সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন আমাদের --মুভের আবাস হয়ে থাকবে এই কেন্দ্র 
যুগযুগান্ত ধরে, ডলফিন-এব মানুষদের মনে বিভীষিকার এক স্মৃতি 
হয়ে থাকবে অনন্তকাল 

একটা কালো দর্জ। বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের পেছনে, আমরাও পেছন 
ফিবেছি...ফিবে চলেছি আমরা, নাবিকদের মনে স্বস্তি আর সুখের 
ভাব ফিরেছে--.আমার মনে কিন্ত গ্লানি ছড়িতয় আছে নেই স্বত্তিয় 
বিন্ুমাত্র ছোয়া, অনেক কিছু যে ফেলে এলাম জেব্রায়-_ 
সোয়ানসান আর হ্যানসেনের মনেও সুখ নেই, রলিংদ আর 
জাব্রিনস্কীও অসুখী, ওদের মন একটা চিন্তাতেই আচ্ছন্ন ডলফিন 
একট! থুনেক্ষে নিষে চলেছে-'মান্থুষের রুক্তে যার হাত বাওা.-" 
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একাধিক খুনের দাঁয় বার ঘাড়ে...বেনসানও অনুস্থ '-" 

জেত্রার লোকের! ডলফিন ঘুরেফিরে দেখতে চাইলে সোয়ানসান সম্মতি 
দিলো। অনিচ্ছায় সম্মতি, কিন্তু তার মুখচোখের কোথাও নেই তার 
প্রতিফলন । অসম্মতির প্রয়োজন ছিলে! না, কারণ ডভলফিন-এর 
গোপনতা সাধারণ মানুষের চোখে ধর। পড়বে ন। আর কখনো". 
শুধুমাত্র সৌজন্যের খাতিরে কিন্তু এই সম্মতি নয়, ওদের সন্দিঞ্ধ করে 
তোলার কোনে ঝুঁকি আর নেবে না সোয়ানসান। 

হ্যানসেনের সঙ্গে মামিও বুইলাম ওদের সঙ্গে-_লোকগুলোর গ্রতি- 
ক্রিয়ার নজরু করা দরকার-_-স্মস্ত জলযান পরিক্রমা হন, রিআযাঁ- 
কটার-ঘর ছাড়া । আর ইনারশিয়াল নেভিগেশান ঘরটাও বাদ 
গেলো । এ ছুটে ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ সাধারণের | 

পরিক্রমায় সবার চোখে তাকিয়ে চলেছি, বিশেষ করে ছুজনের-_ 
ভাদের অন্কাতে যতটা অনুসন্ধানী হওয়া সম্ভব | 

কিছু জানতে যাওয়া নিরর্থক- খুনী তার মুখে মুখোস লাগিয়ে । 
সে মুখোসের জাল ভেদ কর! ছুঃসাধ্য এখন । কিন্তু--আমাকে তো 
চালিয়ে যেতে হবে খেল! ; পধায়ক্রমে _কোনো এক হুর্বল মৃহু তি 
খসে পড়তে পারে মুখোস-*- 


খানার পর, জলির সঙ্গে রুগী পরিচর্য। চালালাম । জলি আর যাউ 
হোক চিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠ। দ্রেভ কাজ করে চলেছে গে। এর 
পর চললাম আমরা জাহাজের পেছন দ্িকটায়-_নিউ ক্লিওনিক্স গবে- 
ষণাগারে, যেখানে চারজন রুগীর জায়গা হয়েছে । ওহ] সকলেই 
শধ্যাগত £ হ্যারিংটনের ভাইয়ের] + ব্রাউনেল আর বোলটন। 
ফলসোম আর বেনসানকে রাঁখ। হয়েছে অসমর্থ-ঘরে । 

নাভাচড়া করার দরুণ বোলটন আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছে-- প্রচণ্ড 
যন্ত্রণা তার সারা শরীরে । কিছু ব্যাণ্ডেজ পরিবর্তনের কাজ সেরে 
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রাতের মত ছুটি মিললে। আমাদের । 
ছুটে রা বিনিদ্র গেছে। বী হাতের যন্ত্রণাও বেড়েছে । ভীষণ- 
ভাবে ক্লান্ত আমি। 
ঘরে যখন ফিরলাম হ্যানদেন ঘুমিয়ে । আজ আব ঘুমের বড়ি 
লাগলো না আমার । 
রান ছু'টায় ঘুম ভেঙ্গে গেলো আমার । ক্লান্তি রয়েছে ঘুমের ঘে'র 
চোখে । মনে হচ্ছে পাচ মিনিটও ঘুমেইশি। কিন্তু মুহুর্তে সজাগ 
হয়েছি --পূর্ণ সচেতন । 
একট বিচিত্র শব্দ উঠলে।--এক্টানা।...জোরালো, তীক্ষু,..হযান- 
সেনের বান্কের ওপর থেকে আসছে শব্দটা...'ভীতিউদ্রেকারী... 
হ্যানসেন উঠে পড়েছে। দ্রুতহাতে জাখকাপড়ও গলিয়ে শিচ্ে। 
শান্তগলার ওই টেক্সাস-প্রদেশের যুবকের দ্রুতভায় হতভম্ব আমি। 
“আরে কি হয়েছেটা কি? ভারম্বরে চেচাতে হলো আমাকে বাশীর 
আওয়াজ ছাপাতে। 
'অগচন। জাহাজে আগুন ধরে গেছে! 
হ্যানসেন ছিটকে বেরোলো!। 
বশঞী থেমে গেলে।--আকস্মিক স্তন্ধাতায় ভরে গেলো চাতুদিক। 
স্তরূভার আড়ালে আর একট! শব্দ পাওয়া যাচ্ছে জাহাজের কাপুনি 
থেমে গেছে -ইপ্জিন চলছে নী' 

র এক অনুভব হলে। আমার...শিরদাড়া বেয়ে এক শিহরণ 
নামছে", 
ইঞ্জিন থেমে গেলো কেন? আনবিক ইঞ্জিন। রিআকটার ঘর 
থেকেই হয়তো আগুন ছড়িয়েছে_ পোশাক পরতে শুরু করলাম, 
তাড়া নেই যেন। বা! হাভট1 কাজ করাছে ন' তবে সেজন্টে দেরী 
হচ্ছে তা নয়...জাহাঁজে যদি আগুন ধরে থাকে, এবং সোয়ানসানের 
বাছাই লোকগুলে৷ যদি এর কোনো বিহিত না করতে পারে, তাহলে 
আমার ছোটছুটিতে কোনে! কাজ হবে না। 
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হ্যানসেন বেরোবার মিনিট তিনেক পরে কন্টেবল-ঘরে পোণছলাম, 
উকি দিলাম--আজধারে ভবে গেছে ঘর, ধোয়ায় চোখ চলে না। 
সোয়ানসানের তীক্ষ গলা পেপঙ্াম, “ভেতরে ঢুকে দরজ বন্ধ করে 
দাও |, . 

দরজ] বন্ধ করে চারদিকে চোখ চালালাম, কু হচ্ছে তাকাতে । 
তারই ভেতর দেখতে পেলাম লোকগুলো ত'দের জায়গায় বসে, 
কারো দম বন্ধ হয়ে আসছে । কারে! চোখে জঙল--"কিন্তু আতঙ্কের ছায়। 
পেই কোথা ও-- 

“দরজার অন্ত পাশে চলে গেলেই ভালে! করতে ডাক্তার, ভোমাকে 
ধমকাবার জন্তে ক্ষমা]! চাইছি কিন্তু আগুন বাতে ছড়িয়ে না পড়ে 
সেই চেষ্টাই চালাচ্ছি-_; 

“আগুন, কোথায় ? 

ইঞ্জিন-ঘরে ৮ নিরুত্তাপ গলা সোয়ানসানের, “ঠিক কোথায় বলা 
যাচ্ছে না 

“ইঞ্জিন তো বন্ধ হয়ে গেছে । কোনো গোলমাল দেখা দিয়েছে কি? 
চোখ মুছছে ধোয়া মুখোস পর] একটা লোকের সঙ্গে নীচুগলায় কিছু 
বললে। সে। পরে আমার উদ্দেশ্যে বললে, “তেমন ক্ষতি কিছু হয় 
নি এখনো; 

সোয়ানসানের ঠোটে হাসি। 

তাহলে ক্ষতি কিছু হচ্ছে ন৷ এই মুহূর্তে শুধু শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাওয়। 
আস্তে আস্তে” 

“এখন কি কতব্য ? প্রশ্ন করলাম। 

মাথার ওপর চোদ্দফুট পুরু বরফের আস্তরণ ; তবু ভাসাতে হবে 
জাহাজ । এক মিনিট-_; 

সুখোসধারীর সঙ্গে কথা শুরু করে দিলো। সোয়ানসান। ইঞ্জিন 
ঘরের দিকে চললো ওরা । সারা মুখে ধোয়া নিয়ে সোয়ানসান 
এগিষে গেলো মাইক্রেংফোনের দিকে, হাতড়ে । 


% 
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“ক্যাপটেন বলছি । ইঞ্জিন-ঘরে আগুন লেগেছে । তবে কি ধরণেতু 
সেট। বোঝা যাচ্ছে না। রেডিয়েশান লিক-এর টেস্ট করার ব্যবস্থা 
হয়েছে। নেগেটিভ হলে স্টীম লিক খুঁজতে হবে-আর তাতেও 
কাজ না হলে অন্তভ'বে চেষ্ঠা চাল।তে হবে । ক:জট। সহজসাধ্য 
হবে না, কারণ-_দৃষ্টিগোচরতার ব্যাপারটা শৃষ্ঠর কোঠায় সবই বন্ধ 
করে দেওয়া হয়েছে । ধুমপান নিষিদ্ধ করা হচ্ছে । হিটার, খাখ! 
আর বৈদ্যুতিক সব কিছুই বন্ধ থাকছে! বরফধন্তরও এর আক্ুতাস 
পড়ছে । চলাফের। কম করলে ভালে! হয়--যখন যেমন তথ্য পাওয়া 
যাবে--জানাবো-_, 

আম'র পাশে কেউ ঈড়িয়ে, মনে হলো হঠাৎ। সাবা মুখে তার 
কুঞ্চন, ত্রাসের প্রতিফলন-_চোখ দিয়ে জল গিয়ে পড়ছে। 

“এসব কি ভাই? উদ্ধার পেয়ে তো বিপদ বাড়ালে দেখছি--ধুমপান 
নিষিদ্ধ, চল'ফের। বন্ধ--এগুলে! কি সত্যি বলে ধরে নেবো ? 
“নেওয়াই উঠিত-_- উত্তর দিলো পোয়ানসান । “এই ব্যাপারট1-- 
মানেই ধরুফের জলায় অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপাকট] অন্ুচালিত যে কোনে! 
সাবমেরিনের ছুঃন্বপ্রই বলা যায়ু। প্রথম অবস্থাতেই সাধারণ সাব- 
মেরিণের স্তরে নেমে যেতে হয়। আমাদের অবস্থা তার চেয়েও 
মন্দ--কোনো সাধারণ সাবমেব্রিন বরফের তলায় থাকব না, তাঙাড। 
াদের স্টেটরেজ ব্যাটার থাকে প্রচুর পরিমাণে আমাদের বাড়তি 
ব্যাটারী নামমাত্র-- 

হু-__কিন্ত ওই ধূমপান-টানের ব্যাপারট।-_. 

“ওই ছোট্র ব্যাটারীটা-_-সেট।ই ভরসা আমাদের | রিআযাকটার মেরা 
মত হবার অগে ফুরেলে আমাদের শেষ হয়ে যেতে হবে। 

'জেত্রাতে থেকে যাওয়াটাই বোধহয় ভালো ছিলো, কমাণ্ডার_ 
দীর্ঘশ্বাস পড়লে! জলির । 

“আমরা তো এখনে! মরি নি। ভাক্ত।র...জন, কি বলছে ? হ্যান- 
সেনের উদ্দেশে বললে কথাগ্তলো এবার । 
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“স্যাগ্ডাসের কথা বলছি স্যর, বরফ-যন্ত্রে সে আছে--চোখ দিয়ে 
অনবরত জল পড়ছে । ধোয়া-মুখোধ পাওয়। যাবে একটা 1, 
নিশ্চয়ই! ওর কাঁজ যেন ঠিক ঠিক চলে, গ্রাফ পড়! বন্ধ হলে চলবে 
না। আর বরফের ঘনত্ব সম্পর্কে রিপোর্টও চাই-, 

মাফি তার মুখোস খুলে ফেলে, দম নিলো প্রাণভরে । "সুসংবাদ 
ক্যাপটেন, রেডিফ়েশান লিক পাওয়। যায় নি।” 

“ভালই । ম্েস-ঘরে চলে যাও--একটু খোল! হাওয়া অন্তত পাবে-- 
সেয়ানসান স্বস্তি পেলো । 

সেই মুহুর্তেই দরজা খুলে কেউ ঢুকলো । দ্রুতহ।তে দরজ। টেনে 
দিলে! সে। লোকটা কে আমি জানি, ওকে না দেখলেও । 
“আপনার সঙ্গে মোলাকাতের বিশেষ অনুমতি পেয়ে এসেছি-_টর্পেডোর 
একন্মর মানুষ প্যাটাগমানের কাছ থেকে । এইমাত্র মাফিকে 
দেখলাম, বেশ অন্ুস্থই মনে হলে। ওকে-_মানে ওদের মত ছেলে- 
ছোকর] দিয়ে 

“তার মানে কি বুঝবে তুমিই এরপর ওই দাঁয়তে যেতে চাইছে! 
রলি'স ? সোয়ানসান নিজেকে সংযত রাখার প্রয়াম পেলেও টেন- 
সানের ভাব তার সার] মুখে । 

“ঠিক তা নয় স্তর। তবে আর কেউ তে নেই, 

পল'ফন-এর টর্পোডো শাখা তো! এ যাঁবং প্রশংসাই কুড়িয়ে এসেছে, 
তা, দেখো--স্টিম লিক-এর একট] ব্যাপার ঘটেছে মনে হচ্ছে।? 
“তাহলে তো স্যর, মাফির পেশাকে জানা যেতো কিছুট1 --অন্তত 
আর্ররতার কিছু চিহ্ন থাকতে 11; 

হয়তো! তাই--ব। গরমে চিহ্ন পড়তে পায় নি। যাক ওখানে বেশী- 
ক্ষণ থাকার দরকার নেই 1, 

“একটা! প্রস্তাব আছে ক্যাপটেন» হ্যানপেন বলে উঠলো, ও তো! মুখোস 
খুলতে পারবে না ঢোকার পর, তবে চার পাচ মিনিট পর পর একটা 
করে সংকেত পাঠালে, বুঝবো, চালিয়ে যেতে পারছে,_-না পাঠালে, 
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'অন্য কেউ তখন ট.কবে ॥” 

সোয়ানসান সায় দিলে, রলিংস বেবিষে গেলো । 

কন্ট্শোল ঘরের অবস্থার অবনতি হচ্ছে, এর মধ্যে কিছু গগলস্‌ 
এলো--সবাই চোখে পরলো! সেগুলো । এমন সময়ে ফোন বেজে 
উঠলো । হ্যানসেন ধরলো কিছ ক্ষণ কথাবাতীর পর রিসিভার ছেড়ে 
দিলে, “জ্যাক কার্টরাঁইট কথা বলছিলো, ক্যাপটেন ।' 

জ্যাক কার্টরাইট জাহাজের মূল পরিচালক । ম্যানোভারিং-য়ের 
জায়গ। থেকে পরে জাহাজের পেছনের ঘরে আশ্রয় নিতে হয়েছে 
তাকে । 

ধোয়ার শিক'র হয়েছিলে। বেচারা--এখন সুস্থ হয়েছে। মুখোস 
চেয়ে পাঠালো বললাম পাঠাচ্ছি ।; 

জ্যাক নিজে সেখানে উপস্থিত থাকতে পারলে খুসী হতাম । কাউকে 
পাঠাও নী-_; 

নিজেই যাবে! ভাবছি) 

সোয়ানসান হ্যানসেনের জখম" হাতটার দিকে জাকিয়ে ইতস্তত 
করলে, “ঠক আছে। তবে সোজ। ইঞ্জিন-ঘর--আর সোজা 
ফিরে এখানে--॥, 

হ্যানসেন পচ মিনিটের মধোই ফিরলো । শ্বাস-যন্ত্র খুলে ফেললো 
মুখ থেকে-_বিম্ধ দেখাচ্ছে তাকে । ঘামে ভেজ। মুখ । 

“ইঞ্জিন-ঘরে আগুন রয়েছে এখনো, কোনো স্ফুজিজের চিহ্ নেই, 
শিখাও নেই-কিস্তু ধোয়ার ঠেলায় 

বুলিংসকে দেখলে? সোয়ানসান ওর কথ! কেটে দিলে! । 

“ন1। ফোন করে নি? 

“বার, কিন্তু--, থেমে গেলে! সোয়ানসান, ইঞ্জিন-ঘরের ফোন বেজে 
উঠতে | কথা শেষে নামিয়ে দিলে! ফোন, ঠিক আছে ও।, 
হ্যানসেনকে জানালে! ! 

মিনিট পনেরো পরে রলিংস এলো । অত্যন্ত হূর্বল। শ্বাস-যন্ত সরিষ়ে 
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নিতে হলো। ঘামে সারা শরীর ভিজে, কিন্তু ঠোটে হাসি তার, 
*স্টিম-এ লিক নেই, ক্যাপটেন। যন্ত্রপাতির নীচেই শুধু আগুন-_ 
অল্পই। জাহাজের তলাকার অচ্ছাদনে আগুন ধরে গেছে। 

“তুমি পুরস্কার পাবে রলিংস, যদি নিজে হাতেও ত1 তৈরী করতে হয় 
আমাকে” দমকলের লোকগু-লার দিকে ফিরলো সে, শুনলে তো 
- রেবাণ? প্রথম দল নিয়ে বেরিয়ে পড়-_চারজন করে। নাও-- 
চলো--. ৃ 

ওরা গেলো। সোয়ানসানকে প্রশ্ব করলাম, “কতক্ষণ লাগবে ? 
দরশ-পনেরে। মিনিটে হবে ? 

বিষ গল পেলাম ওর, “ভাগ্য শুপ্রপন্ন হলে তিন থেকে চার ঘন্টা 
ভালব, টিউব থেকে কনডেন্সার কি নেই ওখানে !, 

“কিন্ত আগুন লাগার কারণট। কি? 

ত্বঙ:ল্কর্ত দহনক্রিয়।। আগেও হয়েছে এরকম । এ জাহাজে পঞ্চাশ 
হাজার মাইল অতিক্রম করেছি । তলাট। সম্পূর্ণ সংপৃক্ত হয়ে গেছে। 
জেব্রার ছাভার পর প্রচণ্ড বেগে চলেছি । আর বাড়তি তাপে*" 
জন-_কাটবাইটের কেনো খবর নেই? 

না 

“বিশ বিনিট তে। হয়ে গেলো--” 

হ্য]--ও আব বিংম্যান তে। জামাকাপড় পরছিলে। আমি বখন 
আদি । দেখি পেছনের ঘরে একবার--, র 
ফোন করে বলে উঠলো, 'ওর। বলছে মিনিট পচিশ হলো বেকিয়ে 
গেছে । খবর নেবো স্তর 1? 

ভুমি থাকো। এখানে আমি--' কথা! শেষ হলে না সোয়ানসানের, 
শব করে দরজ। খুলে গেলো । ছুটে? লোক হুমড়ি খেয়ে পড়লে! 
ঘরের মধ্যে । মুখোস খুলে নিলো! ওর]; কার্টর/ইট আর একজন। 
যে লোকট। রেবানের সঙ্গে ছিলো । কাট রাইটকে ধরে ঢুকছে সে। 
£বেবার্ন আমাদের পাঠিয়ে দিলো। ওর অবস্থা তেমন ভালে নয়।' 
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প্রায় অচৈতন্ত লোকটা! কোনোক্রমে বলে উঠলো, 'রিংম্যান আর 
আমি--পাচমিনি--ট আগে-_আম--রা ফিরে যাচ্ছি--লাম-- 
«রিংম্যান ? কি ব্যাপার--” সোয়ানসানের গলায় উদ্বেগ । 

“পড়ে গেলো-_যন্ত্রপাতি যেখানটায় থাকে--আমি ওর পেছন পেছন 
নেমে ভোলার চেষ্টা করলাম--টেঁচিয়ে উঠলো ও, স্তর -বিকট--উঃ 
ভগবান--; চেয়ারে পড়ে গেলো লোকটা । 

একমুহৃভ“ কি ভেবে জলি বলে উঠলো, “একটা মুখোস আর স্থ্যুটের 
ব্যবস্থা করে দাও আমাকে । বেনমানের জরুরি-ওযুধের বাঝ্সটা 
আনতে হবে--, 

তুমি? সোয়্ানসান তাকালে! জলির চোখে । “তোমার সদিচ্ছার 
প্রশংসা করছি । কিন্ত আমি তোমাকে-- 

“একবার--একবারের জন্তে অন্তত্ত তোমার সমুদ্র আইনগুলে। শিকেয় 
তুলে রাখো কমাগ্ডার। আমাদের জীবন-ৃহ্্যর যোগ একই স্মত্রে 
বাধা--মজা করছি না।+ 

“কিন্ত ওগুলো চালাতে জানো না! তো তুমি 

“শিখে নেবো" জলির গলায় রুক্ষতার স্তর । বেরিয়ে গেলো সে। 
সোয়ানসান এবার আমার দিকে ঘুরলো ! গগলসের ফাকেও ভার 
চোখে উদ্বেগ ফুটেছে, “তোমার কি মনে হয়--, 

“জলি ঠিকই বলেছে অন্ত উপায় নেই, তাছাড়া সে নিজে চিকিংসক 1” 
ভূমি ওখানে নামে! নি, ডাক্তার | নরক হয়ে আছে জায়গাটা 
“দেখাই যাক ন1!” কথার ছেদ টানলাম। 

সোয়ানসান নিঃশবে বরফ-পরিমাপক যন্ত্রের দিকে এগোতে আমি 
হ্যানসেনকে বললাম, “ব্যাপারটা সুবিধে নয়, কি বলো ?' 

“ঘোর অন্ুবিধেই বল! যায় । বিআযাকটার ঠিক ন! হলে বাচবে! কিন! 
কেজানে 

“ওই বস্তুটি ঠিক হতে কতক্ষণ লাগবে মনে হয় ?? 

তপ্টাখানেকের কম নয়। তাও আঞ্চন নেভার পর। 
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“সৌয়ানসানের হিসেবে আগুন নেভাতে চার খন্টা, তাহলে মোট 
পাচ ঘণ্টা। অনেক সময়। তার চেয়ে বাড়তি ঘে শক্তি আছে তা 
কাজে লাগালে--' 

“আরও বিপদ বাড়বে তাতে। . এ ব্যাপারে ক্যাপটেনের সঙ্গে 
একমত আমি ।, 

জলি ঢুকলে! ঠিক সেই মুহূর্ভে। হ্যানসেন তাকে ব্যাপারটা বোঝাতে 
সে দ্রুত বুঝলো যেন ব্যাপারট1। 

“তাড়াতাড়ি কাজ কর দরকার, জলি--আর, মনে রেখো এ 
কাজ তোমার কাছে নতুন। দশ মিনিটের মধ্যে ফিরবে তুমি, আশ! 
করছি-- 

ঠিক চার মিনিটের মাথায় ফিরলে! ওরা । 

না। রিংম্যান নেই সঙ্গে--জলিকেই বয়ে নিয়ে ঢুকলো ব্রাউন, 
অচেতন। 

“কি হয়েছিলো ঠিক করে বল! শক্ত |” ব্রাউনের নিশ্বাস নিতে কষ্ট 
হচ্ছে, কাপছে দে_কারণ জলির দেছের ওজন তার থেকে অন্তত 
ত্রিশ পাউণ্ড বেশী, “ইঞ্জিন-ঘরে ঢুকে সবে দরজ| টেনে দিয়েছি-_ 
আমি আগে, হঠাৎ ডাক্তার জলি আমার গায়ের ওপর পড়লো। 
কিছুতে হোচট খেয়েছে সস্তবত। আমাকে ফেলে দিলো । উঠতে 
দেখি আমার পেছনে পড়ে আছে গে । বাতি জ্বেলে দিলাম । ডাক্তারের 
জ্ঞান নেই। মুখোস ছিড়ে গেছে--কোনো রকমে পরিয়ে নিয়ে 
এসেছি ।, 

“ডলফিন-এর চিকিৎসকদের সময় ভালো যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে__--: 
বেনসান বলে উঠলো! জলিকে সরিয়ে নেবার মুহুর্তে । 

সোয়ানসান নিরুত্তর। আমি সোয়ানসানের উদ্দেস্টে বললাম? 
এরিংম্যানের ইনজেকশানট1--কি দেওয়া হবে, বাকি করে) কোথায় 
দেওয়! হবে জানো তুমি ? 

-না। 


“জাহাজের কেউ জানে কি?' 

“আমার তর্ক করার মত মনের অবস্থা নেই, কার্পেন্টার । 

নিজেই ইনজেকশান নিলাম। বলিংস-এর দিকে ফিরে ভাকালাম, 
“কেমন বোধ করছে! এখন ? 

ধমোট।সুটি । ভয়ের কিছু নেই ডাক্তার । তোমার পাঁশে প্রথম সারির 
টর্পেভোম্যান রভিংস সব সময়ে আছে।" 

আমর! ইঞ্জিন-ঘরে ঢুকলাম। প্রচণ্ড গরম। সবার মুখেই মুখোস। 
রূলিংস আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো । চারদিকে তাকালাম । 
ভাগ্যিস মধ্যযুগে সাবমেরিনের অস্তিত্ব ছিলে! না, নইলে দীতে তাঁর 
'ইনফেরনো"র বহু মশল। পেতেন--এ-দৃশ্য বর্ণনার অতাঁত। 
আগুন-নেভান্দো যন্ত্র হাতে রেবার্ন এগিয্ে এলে! । আমাকে নিয়ে 
চললে! যেখানে নিংম্যান পড়ে আছে । ওর গগলস-এর ফাকে চোখের 
তার! নড়ছে-*.ঝুঁকে পড়লাম, “প! গেছে ? 

চেঁচিয়ে জিজ্দেস করলাম । মাথাটা হেলিয়ে দিলো ও । 'বাপা? 
আবার মাথ হেলালো রিংম্যান। 

ভ্রেতহাতে কাজ শুরু করে দিলাম বূলিংসের সাহাব্যে। 
আগুন-নেভানোর কাজে বত ছুটি লোকের সাহায্যে আমরা! যখন 
ওকে তুলে আনলাম, আমার সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে। 

কন্টব!ল-ঘরেই ঢুকে মুখোস ছাড়িয়ে নিলাম । কাশছি। চোথ 
ফেটে জল নামলে।। ঘরেবু বাতাসও ভারী । 

সোয়ানসান আমার দিকে তাকালো, “ওখানকার অবস্থা কেমন ? 
“ারাপ। অসহ্য নয় যদিও--দশ মিনিট সময় যথেষ্ট নয় তোমার 
লোকদের পক্ষে | 

“ওরা সংখ্যায় অনেক নয়--দরশ মিমিটেই হবে ।, 

রিংম্যানকে চিকিৎসা-ঘরে নেওয়া হলো! । বেনসান আর ফলসোন 
রয়েছে সেখানে । বেনসান অস্থির । ফলসোম গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন । 
পরীক্ষা টেবিলে রাখা হলে! রিংম্যানকে । জ্যাকচার হয়েছে, তবে 
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মারাত্বক কিছু না । রলিংস-এর সাহায্যে ব্যাণ্ডেজ করে দিলাম পা! । 
জলি সেরে উঠ্‌ক, পরে বাড়তি ব্যবস্থা করা যাবে। 

আর, সেই মুহুর্তেই টেলিফোনটা বেজে উঠলো । বলিংস দ্রুতহাতে 
তুলে নিলো! সেটা, সামান্য কথার পর ছেড়ে দিলো রিসিভার | 'কিন্টোোল 
ঘর থেকে খবর দিচ্ছে-_, 

ওর চোখমুখের ভাব বড় কঠিন, *খবরট। তোমাকে দিতে বললো; 
নিউক্লিয়োনিক গবেষণাগারের সেই অসুস্থ লোৌকটা- বোলটন, মার! 
গেছে, মিনিট ছয়েক হলো 

নিরাশার চিহ ভার মুখে, "৪--আর একটা মৃত্যু !ঃ 

মা আর একটা খুন।” আস্তে বসলাম । 

সকাল সাড়ে ছটা। ডলফিন যেন একট! বরফের কবর । সাড়ে চার 
ঘণ্টা লড়াইয়ের পরও অবস্থা আয়ত্বে আসে নি। আরও কিছু মানুষ 
মরবে--জাহাজ হিসেবে ডলফিন তো! এখনই মু'্। 

তবু লড়াই চলেছে । লোক বাড়ানো হয়েছে । 

সাড়ে পাঁচটা! নাগাদ একবার নেমেছিলাম জলিকে দেধতে কিন্তু 
দেখেছি এক ছুঃস্বপ্লের প্রতিচ্ছবি_কালে। ক'লে! মৃত্তি কাঙ্জ করে 
চলেছে, পা টেনে টেনে । ্‌ 

জলি ডাক্তার অনেকটা সুস্থ এখন। | 

তবু, বোলটনের মৃত্যু তাকে নাড়! দিয়েছে । ওই অবস্থাতেই সে কাজ 
তুলে নিয়েছে কাধে-বেশ ক'বার যাওয়া আস। করেছে দেই অগ্নি- 
দগ্ধ ডেকে। 

ছট1 পয়তাল্লিশে প্যাটারদান কন্টবোল-ঘরে এলো! । হেঁটে আসছে ও 
ভেবেছিলাম, কিন্ত কাছে আসতে বুঝেছি কোনো রকমে হামাগুণ্ড 
দিয়ে ঢুকেছে, যন্ত্রণাকাতর স্বরে বলে উঠলো, একছু একটা করুন, 
ক্যাপটেন--মাতজন অন্তত বপে গেছে ॥ 

“দেখছি কি করা বায়-_, সোয়ানপানের মুখেও মুখোস নেই-_ 
অবস্থা ভারও কিছু ভালে না। 
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“অক্সিজেন বাড়াও জাহ!জে--; আমি বলে ফেললাম। 

“অক্সিজেন 1-_না--প্রেসার বেশী তে 1, 

€প্রেসারে লোক মরবে না1। আমারও কথা বলতে ব্বীতিনত কষ্ট 
হচ্ছে। “কার্বন মনোক্সাইডে মরবে--মরতে বসেছেও ॥, 

হ্যা, অক্িজেন বাভাও--; 

সোয়ানসান নির্দেশ দিলো । ভালব ঘুরলো-_-অক্িজেন এলে । 
অবস্থার উন্নতি হয় নি বদিও। জলি তখনে! ইঞ্জিন ঘরে । ফিরে 
এলাম কন্টেশেলে, বসে পড়লাম ওর পাশে। 

ওর] কেমন আছে, ডাক্তার? ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো 
সোয়ানসান। 

এই একটা লোক, যে শত দৃধিপাকেও অটল--এই সোয়ানসান। 
“ঘন্টা! খানেকের মধ্যেই কার্বন-মনোক্সাইডের বিষক্রিপ্তায় কিছু লোক 
মরবে 

“এভ শিগগির ? চোখে এবং গলার ন্বরে বিস্ময় ফুটলো 
পোয়ানসানের । 

স্্যা। দ্রেত কাজ করে, ঘন্টার পাঁচ জন নামিয়ে দেবে- 

“দেখি কি করা বায়। জন, প্রপালম।ন অফিসারকে প1ওয়। যাবে ?' 
“দেখছি। হ্যানসেন ক্লান্ত পায়ে উঠে দাড়ালো । 

বেল। আটট। নাগাদ অবস্থা! স্বাভাবিক হলো। ডলফিন যাত্রার 
জন্তে তৈরী । এ' খবরে আনন্দের জোয়ার বইলো।--কিস্তু আমার 
চোখে ঘুম এলো না--সোয়ানদান তো জানে না আমি কতটুকু 
জেনেছি এ সবের। সামান্যই বলেছি ওকে । সবই বলতে হবে - 
আগামী ক।ল সকালেই বলবো । 

অন্তেরা নিশ্চিত ঘুমের আমেজে ভরপুর | 

রলিংসকে দরকার আমার এখন। আর একবার রাত জাগার প্রস্তাব 
রাখলাম তার কাছে, রলিংস রাজী। 

উান। ন*টা ঘণ্ট| ঘুম দিলাম--ন্থার্থপরতার কাজেই হলো! রূলিংসকে 
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জেগে থাকতে বলে। 

রাতের কোনে! এব সময়ে আমরা আর্কটিক সাগরের খোলা পরিবেশে 
এসে পড়েছি-_ 

সকালে সাতটার কিছু পরে ঘুম ভাঙলো, দাড়ি কামিয়ে, মুখহাত 
ধুয়ে প্রাতরাশের টেবিলে পৌছলাম। সেখানকার কাজ সেরে নটা 
নাগাদ কণ্ট্বোলে টুকলাম। হ্যানসেন পর্যবেক্ষণে রয়েছে । কাছে 
গিয়ে নিচুগলায় প্রশ্ন করলাম, “কিমাগ্ডার কোথায়? 

“কেবিনে ।, 

“তোমাদের ছুজনের সঙ্গে কিছু কথা বলবো, গোপনে । হ্যানসেন 
আমার দিকে তাকালো' চিন্তার ছায়া তার চোখে। পরে আমাকে 
নিয়ে চললো সোয়ানসানের কেবিনে । আমরা ঢুকে দরজ1 বন্ধ করে 
দিলাম। ভূমিকা না করেই বললাম, “হত্যাকারী কে, আমি জানি। 
প্রমাণ কিছু নেই অবশ্য হাতে এখনো--তবে পেয়ে যাবো । কাছা- 
কাছি থাক দরকার তোমার- যদি সময় দিতে পারো তুমি 

গত ত্রিশ ঘণ্টার ধকলে ওদের ভাবাবেগের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, 
তাই কোনো প্রতিক্রিয়াও নেই--ওরা পরস্পর চোখ চাইলো! শুধু। 
সোয়ানসান তালিক! গুটিয়ে উঠে দাড়ালো । 

“সময় দেওয়া যাবে নিশ্চয়ই, কার্পেন্টার। আমি এর আগে কোনে। 
খুনীকে চোখে দেখি নি-_” 

কণ্স্বরে কোনে! উদ্বেগ নেই ওর, ধ,সর চোখ ছুটোয় অসীম শীতলতা, 
“আটটা হত্য! যার হাতে ঘটেছে-_-তার সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া 
নিশ্চয়ই একটা অভিজ্ঞতা-_ 

“জাটটায় ছেড়েছে বলে নিজেকে ধন্য মনে করতে পাবে তুমি--গত- 
কাল ওই সংখ্যা অনেক বেশীতে তোলার সংকল্প, নিয়েছিলে। দে- 
“ভার মানে ? সোয়ানসান সোজ। তাকালে।। 

“আমাদের সেই দোস্তটি শুধু বন্দুক নিয়েই ঘোরে না, দেশলাইয়ের 
বাজ্সও থাকে সঙ্গে--আর, সেগুলে! নিয়ে গতকাল ইঞ্জিন-ঘরে ব্যস্ত 
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হয়ে পড়েছিলো সে- 

“কেউ জাহাজে জোর করে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছিলো বলছেন? 
হ্যানসেনের গলায় অবিশ্বাস, “বিশ্বাস করতে পারছি ন1। 

"আমি করছি। আমি কার্পেন্টারের প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করি। 
একট! উম্মাদের পাল্লায় পড়েছি আমরা--ত1 নাহলে এ-রকমট! 
করবে কেন? 

“চালে একটু ভূল করে ফেলেছে ও, এসো, দেখবে এসো-_, 
ওয়ার্ডরমে ওর! আমাদের অপেক্ষায় বসে, এগারোটা মানুষ । বুলিংস 
জাত্রিনস্কী, ফলসোম ; ভাক্তার জলি; হ্যারিংটান ভাই ছুটি ( ওরা 
সবে সুস্থ); নেসবি, হিউসান, হ্যাসার্ডঃ কিনেয়ার্ড আর 
জেরেমি। রলিংদ ছাড়। সকলেই বসে। রলিংস দরজ। খুলে দিলো । 
আমরা ঢুকতে ওদের কেউ উঠে দাঁড়াবার চেষ্ট! করলে সোয়ানসান 
হাতের ইঙ্গিতে বসিয়ে দিলো । ওর। নিঃশব্দ বসে রইলো, ব্যতিক্রম 
শুধু জলি ডাক্তার, গুড মনিং ক]াপটেন,-আরে--এতো! জরুরী শমন 
দেখছি বড়যন্ত্র কিছু নেই তো, ক্যাপটেন? তা,কি জন্তে তলব 
করলে আমাদের ? 

গল] পত্রিকার করে নিলাম, সামান্ত বঞ্চনার আশ্রয় নিতে হয়েছে, 
ক্ষম] চেয়ে নিচ্ছি সেদন্যে। তোমাদের জঙ্গে সাক্ষাপ্রার্থী আমি, 
ক্যাপটেন নন ।, 

ভূমি? জলি ঠোট কৌচকালো, “ঠিক বুঝলাম না, তুমি কেন ? 
“আর একট! 'ছোট্ট বঞ্চনার ব্যাপার স্বীকার করে নিচ্ছি আমি, 
যা বলছি আগে, সরবরাহ দপ্তরের লোক আমি নই। ব্রিটিশ সর- 
কারের প্রতিনিধিত্ব করছি। প্রতি-গোযেন্দ৷ এম আই সিক্সের লোক । 
প্রতিক্রিয়া হলে৷।। ওরা বসে আছে। মুখগুলে! কাঠ হয়ে গেছে 
ওদের..'জপি অবশ্য নিজেকে ফিরে পেলো, দ্রেত সমন্বয-সাধন 
ক্ষমত। তার স্বভাব । 

প্রতি গোয়েন্দা! যাব্বাবা! গুগুচর, ছোরাছুরি আর স্বর্ণকেশী- 
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দের ব্যাপার | কিন্তু তুমি “এখানে কেন? আর আমাদের সঙ্গে 
দরকারটাই বা কি তোমার ? 

“একট! ছোট্ট খুনের মামলা) 

ধরে নিলো উনিই আছেন এসবের মূলে। ঝুঁকি নিলো নাসে 
আর-হ্যালিওলের কেবিনে ঢুকলে! সে বন্দুক হাতে। গুলি 
করলে। ছজনকেই _হ্যালিওয়েল আর তার সঙ্গের লোককে । 
পরে জেনেছি এটা আমি। অল্প দূরত্ব থেকে গুলি এসেছে। আচ্ছা, 
অ.মার প্রকৃত পরিচয়ট। দিই এবার--আমার নাম কার্পেন্টার নয়ু- 
হ্যালিওয়েল। জেব্রার মেজর হ্যালিওয়েল আমার বড ভাই ছিলেন |, 
1 ভগবান! জলি ফিসফিম করে উঠলে । 

“থুনি তার কুকীতির সমস্ত চিহ্ন মুছছে দেবার ব্যাপারটা! ভোলে নি। 
তাই, পুড়িয়ে দিলো! ওদের চারজনকেই ।, 

ঘরে সকলেই হতবাক। কেমন আচ্ছন্ন । 

“খুনে পালাতে পারলে! না, ছুটে! কারণে--এক, ধর] পড়লো, 
আর-_-আবহাঁওয়া বাদ সাধলে।। অব্যবহৃত “নিফে' সেলগুলোকে 
কাজে লাগাতে পারলো না! তাই “বিশেষ সংকেতেও আগুন ধরিয়ে 
দিলো সে। ফিল্গুলে। অবশ্য থেকে গেলে।-₹ 

“একমিনিট ভাক্তার। সোয়ানসান সতর্ক" গলায় বলে উঠলো। 
“ফিল্ম গুলে। কি এই জাহাজেই আছে, বলছে। ?; 

“না থাক।টাই অন্বাভাবিক। যাক, ডলফিন জেব্রায় চলেছে তখন, 
আর সমস্ত ব্যাপারটাই ওলটপালট হয়ে গেলো, খুনের সংখ্যাও 
বাড়লো! । যদিও রুশদের হিসেবে এখুনগুলে! হবার কথা নয় ॥ 
কে? কে লোকটা, কার্পেন্টার ? জেরেমি উত্তেজিত, খানে 
আমর! আছি নজন। কে খুন করেছে আমাদের মধ্যে ? 

“আমি তাকে জানি। গত বাট ঘন্ট( ধরে জানি। ন'জন নয়, 
ছ'জনের মধ্যেই রয়েছে সে। ফলপোম আর হ্যা্িংটন হুজন বাদ । 
তাহলে রইলো কিনেষ়ার্ড; ডাক্তার জলি, হ্যাসা, নেদবি, 
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হিউসান আর তুমি। বিচারপর্ব একদিনেই শেষ হবে। তুমি 
লোকট! খুবই চালাক কিন্তু, পালাতে পারলে না, ডাক্তার জলি-*. 
জলির দিকে ফিরে শেষ কথাগুলো! বললাম । 

পিন-পড়া নৈঃশব্য । অনেক- অনেকক্ষণ কথা নেই কারো মুখে। 
সবার চোখ জলির দিকে । জলি উঠে আমার দিকে এগোলো-*"চোখ 
ছুটে। বিস্ফোরিত ভার । ঠোট কাপছে, আমি 1? 

অবিশ্বাসা রকম নীচুগল1 তার, কর্কশ । “আমি! ভোমার কি মাথ! 
খারাপ হয়ে গেছে? ভগবানের.-, 

ওর মুখে ঘুষি চালিয়ে দিলাম. থেমে গেলো কথা । কেন মারলাম 
জানি না। তবে, আমার হাতে যদি কোনো অস্ত্র থাকতো তো খ.ন 
করে ফেলতাম ওকে । কোনো মায়! নেই, দয়া নেই আর আমার 


শরীরে । জলি পড়ে গেলো-*-ক্রমে আমার চোখ থেকে কুয়াশা 
সরে গেলো-'*সবাই অন । 


জলির নাক বেয়ে রক্ত পড়ছে...বমাঁল ভিজে গেছে." 

“আমার ভাই। আমার ভাই আর জেত্রার মৃত মানুষগুলো! 
তাদের দিব্যি দিয়ে বলছি...গোমার ফীাসীর সময় যেন জহল।দের 
দড়ির গোলমাল হয়, অনেকক্ষণ যেন তোমাকে মৃত্যুবন্ত্রণ। ভোগ 
করতে হয় |; 

মুখ থেকে রুমাল সগ্গিয়ে নিলে। জলি, “তুমি সঙ্তিই পাগল হয়ে 
গেছো কার্পেন্টার । “কি বলছে তুমি... 

ঠিকই বলছি। অনেক কাণ্ড হয়েছে মে রাতে । নেসবি ফ্রুণ্ার্স 
আর ব্রাইসকে ঝাকিয়েও জাগাতে পারে নি, কেন তাও জানে! 
তুমি। তাছাড়।৷ জলি, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, বলেছিলে, 
আগুন কি বরে লেগেছিলো মেট] গুরুত্বের ব্যাপার নর ।' 

“এসবই হুংক্বপ্র মনে হচ্ছে, আমার কাছে। আমি বলছি, ঈশ্ববের 
নামে বলছি, কিছুই জানি না আমি ।” 

ওর কথায় কান দিলাম না, "ডলফিনের ফেরত যাত্রা বিলঘিত করতে 
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চেয়েছিলে জলি, তুমি 

“তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, 

দসঃয়ে দেখ! যাবে সেটা-_ফিল্গ্ুলে! কোথায়, জলি ? 

“কি বলছে! তুমি জানি না, আর-_ 

“ওতে আঙ্গুলের ছাপ সম্বন্ধে কি বলবে? মোড়কের ? 

“ষে কোনে চিকিংসকই ভুল করে থাকতে পারে-_» 

*ওগুলে! কোথায়, জলি ? 

১1 দোহাই তোমার--আমাকে একা থাকতে দাও ।, র্লান্তগলা। 
জলির ৃ 

“যেমন বোঝো-_” সোয়ানসানের দিকে ফিরলাম, “এই বন্ুটিকে বেশ 
মোক্ষমভাবে আটকে রাখার জায়গা! আছে তোমার ? 

“আছে বই কি। আমি নিজেই নিয়ে যাচ্ছি ওকে... 

“কেউ কাউকে নিয়ে যাচ্ছে না দোস্ত ।, 

কিনেয়ার্ডের গল! | আমার দিকেই তাকিয়ে সে। হাতে একটা 
বিদঘ,টে দর্শন মাউজার পিস্তল। সোজ। আমার কপালে তাক করা। 
“ভাহলে, চালু গোয়েন্দা? নাকি প্রতি-গোয়েন্দা বলবো? দিন 
কেমন বদলায় দেখবে? যতটুকু জেনেছে! তাতে খুব একট! কাজ 
হবে না, তবু, কোনে চালাকি করার চেষ্টা কোরে। না কিনেয়ার্ডের 
হাত অত্যন্ত পরিস্কার-- 

রুমাল দিয়ে রক্তে ভেজা মুখট! আর একবার মুছলে। সে। 
“কার্পেন্টার? একট! বন্দুকও সঙ্গে রাখতে পারে নি । আবার ঘোরে! 
তো কিনেয়ার্ডের দ্রকে পেছন ফিরে ।, 

ঘুরলাম। জলির মুখোমুখি । সপাটে চড় কালে! আমার গালে মে, 
হ্বার-্-হান্তের উলটোপিঠ দিয়ে। সর্বশক্তি দিয়ে মারলো সে' 
আমি পড়তে পড়তে সামলে নিলাম। রক্তের ম্বাদ ঠোটে... 
£ঠাগডামাথায়ই হয়েছে খুন__-, তৃপ্ত গল! জলির । 

“ভাঙা কানয়ার্ডই খনি? ওই-ই বন্দ,ক ধরেছিলো!? 
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“না,:সমস্ত কৃতিত্বটুকু আমি নেবে! না দোস্ত, আধা-আধি বল! বায়--, 
“মনিটর নিয়ে বেরিয়েছিলে তুমিই, ভাই বরফক্ষত তোমার সার! মুখে, 
ছি । কেন্দ্রের বস্তা খ,জে পাচ্ছিলাম না । 

জলি আর কিনেয়ার্ড--নোংরা, খ,নে তোমর।--? জেরেমি বলতে 
শুরু করতেই তাকে থামিয়ে দিলো! জলি, “চুপ। কিনেয়া ওদের 
প্রশ্নের জবাব দেবার দরকার নেই। কমাগ্ডার সাহেব_কন্ট্যোল 
রূমে একট! খবর দ[ও তো, জাহাজ উত্তর দিকে চালাতে হুবে।, 
“তুম সাবমেরিন হাইজ্যাক করবে, জলি? এতোটা বাড়াবাড়ি--, 
সোয়ানসানকে আবার থামতে হলো জলির কথায়, “কিনেয়াডঃ 
তোমার বন্দ.কের নলট! হ্যানসেনের দিকে ফেরাও, পাঁচ গোনা শেষ 
করলেই ঘোড়া টিপে দেবে ।, 

সোয়ানসান আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুললো । “কিছুক্ষণের 
মধে)ই হেলিকপ্টার এসে যাবে। তারপর, শেষ কাজ .আমাদের--, 
“ফিল্সগুলো৷ কোথায় ? আবার জিজ্ঞেস করলাম । 

*ওই জাহাজে 1, 

“কোথায়? সোর়ানসান বললো । 

ছুঃখিত, পেশাদারী গোপনতার খাতিরে আর মুখ খোল। যাবে ন।, 
“তাহলে পালাতে পারছে। তুমি? তিক্ত গলায় বললাম! 

“ঠেকাচ্ছে কে? অপরাধের বিচার সব সময়ে হয় না, দোস্ত । 
“আটটা লোক খুন হয়েছে আর তুমি দাড়িয়ে মজা! করছো! বললাম। 
“মজা! না তা নয়ঠিক। আমিপেশাদার মানুষ। আর পেশা- 
দার খ,নেরা অকারণে নরহত্যা করে না। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন 
হয়েছিলো । পনেরো বছরের অভিজ্ঞত1।, 

'সুবই তো! হলো-_কিস্তু তোমার ওই হেলিকপ্টার বা জাহ!জের 
সন্ধান তে! মিলবে না, জলি । নম্রন্বরে বললাম। 

“সে আবার কি? জলির কথার উদ্বেগের ছাপস্পষ্ট। “আবার কি 
খল দিচ্ছে! ? 


১৮৭ 


'যাট ঘণ্টা তো ভোমার জঙ্তেই খরচা করি নি। কিনেধা/কেও চৌখে 
চোখে রেখেছি। তবে কাজটা! হাশিল হুলো--তভোমরা, তে। 
স্বীকারই করলে সব ।, 

কিনেয়াডে'র দিকে ঘুবলাম, “তোমার হাতের ওই বন্তটি কাজ 
করে তো? ্‌ 

“আমার সঙ্গে নকশ! কোরে! না, দোস্ত! নোংরাগলায় বলে উঠলো 
কিনেয়া্ড। 

না। ভাবছিলাম ট্যান্কের গেট্রলে হয়তে। লুব্রিকেটিং তেল : শুষে 
নিয়ে থাকবে !, 

জলি আমার কাছাকাছি হলো । মুখটা কঠিন তার, :ঞএ ব্যাপারটাও 
জানতে তুমি কার্পেন্টার ?, 

কিনেয়ার্ড বন্কুকটা আরও এগিয্ে দিলো, “তোমার ভড়কির উত্তরটা 
দিয়ে দিই-_, অশ্রাব্য একট। কথা বেরোলো৷ ওর মুখ দিয়ে। 
জাব্রিনন্বী আর অপেক্ষা করলো না। তার বন্দুক মুখ খুললো, 
কিনেয়ার্ডের হাত থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পড়ে গেলো হাতদিয়ে রক্ত পড়ছে 
“জলি, চিকিৎসার ভারটা নাও বন্ধুর এবার,” বেশ কিছুক্ষণ পরে 
বললাম । “তুমিই নাও।” খেঁকিয়ে উঠলো! জলি। 

রলিংস সোয়ানসানের দিকে ফিরলো, “লি সাহেবের মাথায় একট। 
বাড়ি দেবার অনুমতি চাইছি, স্যর ।, 

“অনুমতি দিলাম ।” সোয়ানসান নিরুত্তাপ গলায় বলে উঠলো-.* 


